বীরভূমি। 


মাসিক পত্রিক। ও সমালোচনী। 


রাগ] পৌষ, ১৩০৭ [ও সখ্যা। 


শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, 
সম্পাদিত। 





সুচী। 


বিষয়। লেখকের নাম। গৃষ্ঠা। 
১1 প্রবাদ প্রসঙ্গ। ্রিশিবরতন মিত্র) *** ৪০ ৬৫ 
২। বিধাতা ও মাতৃভূমি । (ছরমহন্মদঘ আজিজউন মান) 5৯ ৭২ 
১। কাঠরার মসজিদ । (জীশচত্্র চটোপাধ্যায়) নি ২০ ৭ 
1 মৃগ। (্ররাগকৃষং পাল)" তক ১০ ৭৮ 
। গনপদোধ্বংসে ম্বাস্থা। (কবিরাজ প্রঅযোরদাধ শালী ইন 
। পাখীর গান। (প্রীমতী নগেন্ছরবালা মরম্বতী) ৪8 *৮ ৯২ 
। মংবাদ ও ন।না ফথা। (সম্পাদক) ... 5৪ ৯৩ 





ফীর্ণছার়ের ন্বদেশ-ছিতৈষী জসিদার প্রযুক্ত সৌরেশচজ সয়কায় 
মহাশয়ের বতে ও বায়ে, 
বীরভূম জেলার অত্বর্গত 
কীর্ণহার গ্রাম হইতে, 
শ্রীদেবিদান ভ্টাচাধ্য বি, এ, 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


ক মুল্য ১২ টাকা । এই সংখ্যার মুল্য %* জানা। 





মেওরেস দেবনে বিংশতি প্রকার মেহ,পুকবত্ব হানি, শুক্রক্ষয়, অস্বাভাবিক 
উপায়ে রেতঃপাত, অতিশয্ন ইঞ্জির়পরায়ণত। বা অধিক বীর্ধ্যক্ষয়নিবন্ধন 
শুক্রতারল্য, শ্বপ্রদোষ, প্রত্রাবকালীন জালা ও তৎসঙ্গে তুলার আশের মত 
কিছ! খড়ি গোলার স্ায় বিক্কৃত বীর্ধযপতন, অতিরিক্ত প্রশ্রাব, হস্ত পদ 
জালা, মাথ। ঘোরা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ খুব শীঘ্র সম্পূর্ণ আরে! 
হ্য়। ইহা সেবদে শত শত চিকিৎসক-পরিত্যক্জ রোগী আরোগ্যল 
করিয়াছে, শি, স্বাস্থ্য ও পুকধন্ব ফিরিয়া! পাইয়াছে। মেওরেস দেখি 
মনোহর, খাইতে প্রীতি গ্রদ, গুণে অমৃত তুল্য। মূল্য প্রতি শিশি 
টাকা মাত্র। ভিঃ পিঃ তে লইলে এক হইতে তিন শিশি পর্যযস্ত আট আন 
ডাক মাগুলাদি লাগে। পত্র লিখিলেই বিস্তৃত সুখ্যাতি পত্র সম্বলিত মূল 
তালিক! পাঠাই । পর্রাঁদি লিখিবার একমাত্র ঠিকানা £-- 
নদে, সি, যুখার্জি-_ম্যানেজাব, 
ভিক্টোরিয়া, কেমিক্যাল ওয়ার্ক 
রাণাঘাট, (বেঙ্গল) 





বড়লাট কার্জন(হাদুরের সহানুতৃতি প্রাপ্ত, 
বঙ্গের কৃতীসন্তান শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক 


গু 
মিরার, অমৃতবাজার, হিতবাদী, বন্থমতী, প্রতিবাসী, সোমপ্রকাঁশ, 
সাহিত্য প্রভৃতিতে বিশেষবপে গ্রশংমিত। 
প্রয়াস। 
দ্বিতীয় বর্ষ। 
সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক ) 
৩২1৭ বিডন গ্ীট. ৬ প্যারীচরণ সরকাব মহাশয়েব বাটা হইতে 
সাহিত্য-সেবক সমিতি বর্তৃক প্রকাশিত। 
এবায় নুতন সরঞ্জামে, নুতন প্রণালীতে প্রয়াস দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ ক? 
কাগজ আরও উৎকৃষ্ট, ছাপা আবও সুন্দর 
প্রতি মাসেই মনোহর চিত্র থাকিবে। 
অথচ অগ্রিম বার্ধিক মূল্য ডাকদাসুল সমেত পূর্বরবৎ ১1০ টাঁকাই বহিল 
সমিতির উদ্দেশ্য-__সাহিত্য প্রচার, ও সঙ্গে সঙ্গে নবীন লেখকদি 
উৎসাহবর্ধন। তাই আশা আছে, এই মর্ধাপেক্গা সুলভ মাসিকপত্রথা 
প্রত্যক মৃহিত্যান্থরাগীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহাব্য পাইবে। ইহা 
সকল শ্রেণীর লোকের পড়িখার ও শ্র্খিবার বিষয় থাকিবে । 
ভ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘো' 





বীরভূমি | 


মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। 














২য় ভাগ] পৌষ । [৩য় সংখ্য!। 
প্রবাদ প্রসঙ্গ । 
৭। ঘনশ্াম মিত্র । 


মিত্র কুলে জন্ম মোর গোমতিতে বান। 
ঘনগ্তাম নাম ধরি শ্রীকরণের দাস ॥ 
নিরাবিলের প্রাণ আর ভঙ্গ কুলের এবি 
শ্ীকরণের করণকারণ তুল্য মূল্য করি॥ 


ঘনগ্ঠাম মিত্র উত্তররাটীয় কায়স্থদিগের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া! কলাপ 
দেখিয়] কুল বন্ধন করেন। যথা, সিংহের কুলীনঘর কান্দী, বেলে, জমুয়৷ ? 
ঘোষের পাঁচথুপী, ঘা, রসোড়!? মিত্রের বেলুন ইত্যা্দি। ঘনস্তামের 
পুর্ব্বে উত্তররাট়ীয় কায়স্থদিগের ঘটকের কর্ম, কাটোয়'র নিকটবন্তী শুড্ডো 
নামক গ্রামের ব্রাহ্মণের] কৰিতেন। প্রবাদ এই যে, উপরি উদ্ধৃত পরিচয় 
হুচক শ্লোক ছুইটি ঘনস্তামের রচন1। 
পরিচয়-_-সিউডীর ছয় ক্রোশ উত্তর পুর্বব কোণে অবস্থিত গোমতি 
(গুমতো ) নামক গ্রামে ঘণশ্তমের আবাসন ভূমি ছিল। তাহার পুত্র সন্তান 
ছিল না। কয়েকটি কন্তার মধ্যে প্রথম! কন্যার সহিত, কান্দীর নিকট 
বেলে নামক গ্রামের রাজারাম সিংহের বিবাহ হয় । এই রাজারাম সিংহের 
পুর শুকদেব সিংহ ঘটক, যশোহর জেলার অন্তর্গত পুরাপাড়া গ্রামের ঘটক 
বংশের পূর্ব পুরুষ । এই ঘটকদিগের নিকট |ঘে কুলজী গ্রন্থ আছ তাহাতে 


রর বীরভূমি। পৌষ, ১৩০৭ 


ঘনগ্তাম ও শুকদেব উভয্বেরই ভনিতা! আছে । * ঘনশ্তামের বংশতা লিক, 
বখা-_ 





উদয়কৃষ্ণ মিত্র 
1 

রামকৃষ্ণ, মিত্র 

ঘনষ্ঠাম মিত্র 


. ] 
কন্তা রাজ।রাম সিংহ স্যা।মাদাসী 





শুকদেব সিংহ 
প্লাধাকৃফ সিংহ 
নারি চন্ত্র সিংহ 
গঞধুনন সিংহ 
শ্ীবামনহরি সিংহ 1 
প্রবাঁদঃ__-মাড়কল! গ্রামের কেনারাম দাস ও মোনারাম দাস লক্ষা- 
ধিক মুদ্র। ব্যয় করিয়! মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এতছুপক্ষে যে সমারোহ $ 
হইয়াছিল, তাহাতে ঘনশ্তামও উপস্থিত ছিলেন। ভোজনের সময় শ্বশ্রেণী- 
বর্গের মধ্যে কেহ তাহার পরিচয় টিজাদ। করিলে, তিনি “গোমতির মিত্র” 
বলিয়। চরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে কোন কোন ব্যক্তি বলেন, "আমর! 
কি 'গু-মুত” (গোমতির+ অপত্রংশ গুম্তে!) লইয়া! আহার করিতে আপি- 
য়াছি? এই রহন্যময় হুজুগে যোগদান করিবার লোকের অভাব হইল ন| 
এবং শজ্জন্য ঘণশ্যামকে বিশেষ বিড়দ্বিত হইতে হইল। যজানের উচিৎথ? 
উপাধিধারী গৌরীকাস্ত ঘোষ এবং অপরাপর গণ্যমান্ত ব্যক্কি, স্বশ্রেণী কায়স্থ 
লইয়। একত্র ভোন্দন কর! দোষাবহ নহে, একথা কোন ত্রুমৈই বুঝাইতে ন 
পারিয়া, অগত্যা ঘনশ্তামকে স্বতন্ত্র স্থানে আহার করিবার জন্ত অনুরোধ 
ক্লরেন। কিন্ত ঘনশ্াম বলিলেন যে, ষাহার! তাহাকে আগ্রহ সহকারে 
নিমন্ত্রণ করিয়। আনিয়াছেন তাহারা না কহিলে তিনি গাত্রোথান করিতে 





ক্* আমার নিকট কায়স্থদিগের কুলজীনামক একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত ৭ 
ধখেণডিত) আছে, তাহাতে একৃষ্বল্লভহ্থত শামদাসের' ভণিতা আছে ॥ 
+ ইনিই অনুগ্রহ করিয়! আমায় বংশত।লিকাটা প্রন করিয়াছেন। 


$ এই নম্মুরোহ উপগক্ষে রচিতধুকটি হনীর্ঘ 'ছড়।' এ অঞলে প্রচলিত আছে । 
॥ ঘঃ লেখক 1 


২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা] প্রবাদ প্রসঙ্গ । ৬৭ 





প্রস্তুত নহেন। অনন্তোপায় হুইয়! কর্তৃপক্ষ সানুনয়ে তাহাকে “বলিলেন 
“আপনার জন্ত যখন এতগুলি "শ্বশ্রেণীর, আহার বন্ধ হয়, তখন অনুগ্রহ 
করিয়৷ আপনি স্বতন্ত্র স্থানে আপনার আহারের বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি 
প্রদান করুন। কিন্ততিনি আর আহার না করিয়া “আমার পরিতোষ 
হইয়াছে” এই বলিয়! সে স্থান হইতে প্রস্থান করেন এবং এই প্রকারে উপে- 
ক্ষিত হইয়া কারস্থদিগের কুলবন্ধনে প্রতিজ্ঞ করেন। অবশেষে শ্রীপ্ী 
বৈদ্যনাথ ধামে কঠোর ধর্ন, দিয়া উত্তররাটীয় কায়স্থদিগের কুলাচার্ষ্যের 
পদ প্রাপ্ত হইবার স্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ এই কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিলে অনেক স্বশ্রেণীবর্ণের মনোহানি হইবে বলিয়! তাহার কোন পুত্র সন্তান 
জন্মগ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহার কন্তার গর্ভে যেসকল সন্তান জন্মগ্রহণ 
করিবে, তাহারাই এই কার্যোর অনুষ্ঠাতা হইবে। কান্দীর নিকট বেলে 
গ্রামের রাজারাম সিংহের পিতাকেও স্বীয় পুত্রের সহিত ঘনশ্তামের কন্তার 
শুভ পরিণয্ব কাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্তও ন্বপ্নাদেশ হয়। এই রাজারাম 
সিংহের পুক্র ও ঘনশ্তাম মিত্রের দৌহিত্র শুকদেব সিংহ ঘটক, বর্তমান ঘটক- 
.দিগ্লের পূর্বপুরুষ । তাহার বংশধরেরা এখনও ঘটকের ব্যবস! রক্ষ| 
করিতেছে। 
একট। কথ আছে। 
খুঁচি নাই ধাতে 
কুল নাই তাতে। 

অর্থাৎ যে কুলে ঘনগ্তাম হস্তক্ষেপ করেন নাই কিন্বাঁ ধে কুলের. কোন 
উল্লেখ করেন নাই, তাহ! কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে গণ্যই নছে। এই নগর্শ 
উক্তিতে-ঘনশ্রমের, উত্তর বাড়ীয় কারস্থদিগের কুলবদ্ধন কাধ্যে কতদূর 

প্রভাব প্রতিপত্ধিঞজন্নিয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

'রামস্ন্দর তর্কালঙ্কার | 

পরিচয়? _মৌড়েশ্বর খানার অন্তর্দত ছুনোবহড়া নামক পল্লীতে 
'&মনুদ্দব তর্কালস্কার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। খুষ্টায় উনবিংশ শতাবীর 
ভাগে, শীর্ণ প্রতিঞ্কবডল তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত ও বৈয়াকরণিক 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । করিত্ন্কি ভাহার-এত- প্রবল ছিল যে, 

ন যে ছন্দ শ্রবণ করিতেন, ঠিকী সেই ছন্দের অন্রূপ গ্লোকে 
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তৎক্ষণাৎ :কবিতা রচন। করিতে পারিতেন। পুরাণ, ভাগবত ইত্যার্দি 
তাহার কঠস্থ ছিল। 

বাল্যাবস্থায়, রামন্ুন্দর মৃশদাবাদের বাণীকণ্ঠ বিদ্যাবাগীশ এবং লাভ- 
পুরের অন্তর্গত কোতল ঘোষ গ্রাম নিবাসী হরগোবিন্দ স্তায়ালঙ্কার মহাশ- 
য়ের মিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিয়! পরিশেষে নবদীপে গিয়া পাঠ সমাপন 
করেন। 

রামনুন্বর সর্বকেশী ছিলেন এবং" গৈরিক বসন পরিধান করিতেন? 
তিনি বীরাচারী শান্ত ছিলেন, খাদ্যাথাদ্য বিচার করিতেন না। তাহার 
একস্থানে অধিক দিন অবস্থান কর! অভ্যাস ছিল না; সন্্যাসীর মত 
কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেন। 

তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন এবং তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও যথেষ্ট ছিল। 
কোন তোষামোদ প্রিয় ধনী ব্যক্তিকে তিনি নাষ ধরিয়। আহ্বান করিলে 
সে অতিশয় ক্ষুপ্ন হয়। রামন্ুন্নর ধনীব্যক্তির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়। 
ভাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া কহিলেন “তুই আমার ভাই, সেই জন্ত 
তোকে নাম ধরিয়। ডাকিলাম-_তুই লক্ীর বড় বেটা, আর আঁ ্বর- 
স্বতীর বড় বেটা.” এই কথাষঠাশ্রবণ করিয়া! তোষামোদপ্রিক্ ধনী ভ্রব 
হুইয়া গেল। 

জীন. রামসুন্বর অনেক বড় বড় পণ্ডিত সভায় জয় লাভ করিয়া 

ছিলেন । আমর! এক্স্স ছুইটি মাত্র সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দ্রিলাম |, 

€১ সোনারন্দীর রাজ। রায়দানীশের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, তাহার চারি পুত্র 
কর্তৃক বহু পণ্ডিত নিমস্ত্রিত হইলে, এক মহতী। সভার অধিবেশন হয়। 
কল্সিণীকান্ত সোনারন্দী রাজার সভাপত্ডিত, তু কর্মক্ষেত্র আহার 
প্রতিখত্তিঅর-নভহা মুশীদাবাদে কোন সভায়, গু্্দাক,বাণী ক বিদ্যা- 
বাগীশ সভাপতি ছিলেন ? বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে কুক্সিণীকান্ত তাহার উপর 
কিঞ্চিৎ কষ্ট হন। এক্ষণ তিনি সুবিধা পাইয়! বাণীকঠকে অপদস্থ করিবার; 
জন্য সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত একপক্ষ হইয়! তাহার সহিত বিচার কি 
বাক্স জন্ত চক্রান্ত করিলেন। বাণীক অগ্রেই চক্রান্তের কথ! জানি, 
পারিয়া সভায় যাইতে অসম্মত হইলে, ব্যাকরণে সমধিক ব্যুৎপন্ন ও স্তায় শ? 
পারদর্শী কোন শিব্য কর্তৃক বিশেষ ভাবে অন্ুরুদ্ধ হইয়! কুঠ্িতভাবে, 


স্থলে আগর্মীন করেন। বান ক -্বতাঁবত+ম্পতিখিরওযক_ছিহলর 





২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা) প্রবাদ প্রসঙ্গ । ৬৯ 





সুন্দর, এই সময় কাটোয়ার সন্নিহিত কোন গ্রামে সন্ন্যাসী ভাবে অবস্থান 
করিতেছিলেন;ঃ তিনি এই চক্রান্তের কথা শ্রবণ করিয়া বিচারের সময়, 
সন্ন্যাসী বেশে সভাপ্রান্তে আসিয়া! দণ্ডার়মান হইলেন। বাণীকঠ অতিথি 
দর্শনে পাদবন্দন! জন্য তাহার নিকটস্থ হন) কারণ তিনি এ প্রকার বেশে 
শ্বীয় শিষ্য রামন্ুন্দরকে চিনিতে পারেন নাই । রামন্ুন্দর বাহাতঃ কোন কথা 
প্রকাশ না করিয়া প্রতি প্রণামের ছলে ম্বকীয় পরিচয় প্রদান করেন এবং 
তাহার সহিত বিচারে যোগদান করিবার কথ! বিজ্ঞাপিত করেম। রাজ 
কুমার চতুষ্টরকে অন্থরোধের পর স্থিরীক্কত হইল যে বাণীকথকে প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিবার পূর্বে যেন সঙ্ন্যাসীকে গিজ্ঞাস! কর! হয়) তিনি অসমর্থ হইলে পর 
বাণীকথুকে প্রশ্ন কর! হইবে। তদন্ুসারেই বিচার আরম্ত হইল। দ্রাবীড়, 
পুন, কাশী, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের পশ্তিতগণের কুট 
প্রশ্নের উত্তর রামন্ুন্দর অবলীল! ক্রমে সমাধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
যে বিচারে রামনুন্দর পূর্ববপক্ষ গ্রহণ করিলেন, সমবেত পণ্ডিতমগ্ডলী তাহার 
সহ্ত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে বাণীকণ্ঠ রামন্থন্দরের হস্তধারণ পূর্বক 
রাজপুত্র চতুষ্টয়ের নিকটবর্তাঁ হুইয়া তাহাকে আপন শিষ্য বলিয়া পরিচয় 
প্রদান করিলেন এবং সলকর্ণ সভামণ্পেরুতারম্বরে এই কথা বলিলেন প্যদদি 
অনুমতি দেন তবে এ-একন-পণ্ডিত-কি, রামনুন্দরকে লইয়া! শ্বর্গের বৃহস্প- 
তির মহিত বিচার করিয়া আসিতে পারি !* 

(২) বর্তমান হেতমপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজ! রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাঁ- 
ছচ্্রর পিতামহ বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া উপলক্ষে বহু 
মহ্ধমহোপাধ্যায় পঙ্ডিতের সমাগম হয়। তাঁরানাথ তর্কবাচম্পতি, প্রেমচাদ 
তর্কবাগীশ প্রভৃতি পঙ্ডিতগণও গুভাগমন করিয়াছিলেন। এই সস্তাক্ন 
সাংখোর বিচারহয়। রামনুন্মর ও তারানাথ এই সতার বিচারে বথ৷ ক্রমে 
অধ্যক্ষ ও মধ্যস্থ বরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র পণ্ডিতমগ্লী 
একত্র হইয় রামনুন্দরের সহিত সাংখ্যের বিচার আরম্ভ করেন-_তীহারা 
"ই বিচারের জন্ত বিশেষরপ প্রস্ততও হইয়। আসিয়াছিলেন। অন্তান্ত 
পণ্ডিতগণ আপনাপন মত প্রবল করিবার জন্ত প্রতিপোষক শ্বরূপ নান! 
শাস্ত্র হইতে প্রমাণের অবতারণ। করিতে লাগিলেন । কিন্তু রামস্ুম্দর শী 
জমাধারণ গ্রতিভাবলে- তদন্থরূপ ছন্দে (বথাক় তিনি পুস্তক হইতে প্রমাণো- 
কৃত কম্মিতে অসমর্থ হইতেছিলেন ১ প্লোক নাঁদ সঙ্গে রচনা! কাঁরা কোন 
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পাশা 


অজ্ঞাত পুস্তকে র ধ্বনি দিতে লাগিলেন |8 বল! বাহুল্য, এই বিচারে 
জয়লাভ করিয়াছিলেন। 

রাম গুনার স্যার শাস্ত্রে স্ুপপ্ডিত ছিলেন? টৈষধ তাহার কঠস্ ছিল এবং 
্ায়-কাব্য বলিয়া নৈষধ কাঁব্য তীহার গ্রিক সহচর ছিল। প্রেমচাদ তর্ক- 
বাগীশ, সেই সময় নৈষধের এক টীক! গ্রণয়ন করেন। এই সভার তৃতীয় 
অধিবেশনে প্রেমচাদ শ্বরচিত.টীক! অন্ভুমোদন করাইবার জন্ত রামহুন্বরের 
নিকট উপস্থিত করেন। 

প্রেমাদ তখন কলেজে টাকুরী করিতেন ; এই জন্ত দ্বিতীয় অবসরের 
প্রতীক্ষ! না করিয়া! রাম ুন্দরকে উক্ত টাক! দেখাইগ্না লইৰার জন্ত বামূন। 
ফরিয়াছিলেন। কারণ তৎকালে বামনুন্দরের সমকক্ষ স্তার ও শঙ্ষ এই 
উভয় শাস্ত্রে নমন্তাবে বুৎপন্ন পণ্ডিত ছুলত ছিল। নৈষধের টীকার বিচারে 
'চৈতাননং কাময়তে' ইত্যাদি শ্লেকের টীকার কাব্য লইয়! তর্ক,.হয় এবং 
কামনুন্দর টাক! ভ্রমপূর্ণ বলিলে তৎকালে প্রেমচাদ যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ 
হন নাই। বিশেষতঃ রামসুন্দর পূর্ব্বাবধি তাহাকে তরুণ বয্বস্ক যুবক বলির! 
নৈষধের টীকা করিবার অন্থুপযুক্ত বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন। সভ| 
ভঙ্গ হইলেও প্রেমটাদ বসিয়া তাঁংবতে লাগিলেন। বিগ্রচরণের পুত্র, 
বাবু কষ্ণচন্ত্র তাহাকে স্বানাহারের জন্ত আহ্বান করিলে, তিনি রামন্ন্দরের 
লহিত পুনরায় দেখ! না করিয়া! উঠিবেন না, এই কথ| বলিলেন $ কারণ 
তাহ! হইলে তাহার টাকার মান রহিবে ন1। বিশেষতঃ তিনি ভ্রান্ত নহেন, 
কেবলমাত্র সময়দোষে যথাধথ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। পরে, রামস্থন্দর 
খসসিয় বলিলেন, আমিই ভূল বুঝিয়াছিলাম, কিন্ত তাহা! তোমাকে জানিতে 
জ্বসর দিই নাই। এক্সূপ তরুণ বয়সে প্রেমটাদের শব্দ ও গ্তায় শাস্ত্রে মমধিক 

নুুৎপত্তি দর্শন করিয়া! রামনুন্দর তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এব. 

আত! বলিয়! সম্বোধন করতঃ সমধিক সন্মানিত করিলেন। 

প্রবাদ আছে,”তিনি স্বীক্ন পাগ্ডিত্য বলে, শুভন্করের আর্ধ্য। “কুড়বা 
ছুড়ব। কুড়ব! নিষ্যে ইত্যাদি লোকের পক্ররা ক্ররা ক্ররা নিন্যে, কার্ধ্যায়াং 
জ্ররা কাধ্যয়াংনিন্যেশ এই ভাবে, ক্কষ্ণকে অক্রর লইয়! গিয়াছিলেন এইকপ 
আর্থ ব্যাখা/করেন। 

মহেশপুর রাঁজবাটী হইতে তিনি নিয়মিতক্ষপ বৃত্তি পাইতেন। এই বৃত্তি 
পাইবার একটি গল্প প্রচলির্ভী আছে সাজ! ইন্চন্তরের ঝাল্যকালে দাজ্বা 


হয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ] গ্রবাদ প্রসঙ্গ | ণ 


তিক পীড়া হইলে অনেক পণ্ডিত ধথারীতি যাগধজ্ঞাদিক্রিয়া! সম্পন্ন করিবার 
অন্ত আহ্ত হন। রামস্ুন্দরও এই উপলক্ষে মহেশপুরে উপস্থিত ছিলেন। 
কিন্ত তিনি অপরাপর পণ্ডিতদিগের গ্তায় কোন কার্য না করিয়৷ কেবল 
মাত্র বসিয়া থাকিতেন। এদিকে পীড়। ক্রমশঃ কঠিন হইলে, রাগ স্বয়ং 
রামন্ুন্দরকে বানা হইতে আহ্বান করিবার জন্ত গমন করেন; রামনুন্দর 
তখন প্যাক্জ সুড়ী ভক্ষণ করিতেছিলেন। পীড়ার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া! 
“যদি যথারীতি যাগধজ্জাদি হইতেছে, তবে কেন ন! আরাম হইবে এই কথা 
বলিয়াই উচ্ছিষ্ট হস্তেই যজ্তস্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষীনারাযণ শিলায় তুলসী 
প্রদান করিতে 'আরক্ত করিলন। পল়ে পীড়িতা বন্থাতেই রাজকুমারকে 
বজ্স্থলে আনয়ন করাইয়! তু্ননী পত্র ভক্ষণ করাইলেন, রাজকুমার আলঙ্ন 
মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। এই সময় হইতে রামন্গন্দর মহেশপুরে 
রাজনংসার হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। 

রামস্থন্দরের ধনম্পৃহ! ছিল না) তিনি যাহ! কিছু পাইতেন, তাহার. 
অধিকাংশই বিতরণ করিযী,.দিতেন। ৃষচন্ত্র বাবু তাঁহাকে একবার 
এক তোর! টাকা প্রদান করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহ! বিতরণ করিয়া 
দিয়াছিলেন। ্ 

একদিন রামন্থদার কুল খাইয়! বীচি গুলি শিবালয়ের নিকট নিক্ষেপ 
করিতেছিলেন দেখিয়। কোন লোক তাহাকে উক্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে 
প্রার্থনা করেন। তাহাকে তিনি বীচি ফেলিবার স্থান নির্দেশ করিবার 
জন্ত অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “স্থান বিচার করিয়। দেখিতে গেলে চিরকাল 
মলমৃত্র ধারণ করিয়া! থাকিতে হয়। অষ্টমূর্তি শিব সর্বব্যাপী, সর্বত্রই শিব। 


প্রশিষরতনুমিজ।. 


* কৃতজতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বীরভূম জেলা স্কলের প্রধান সংস্ক'ত শিক্ষক 
পুঁজনীয় শ্রীযু হরিলাল কাব্যতীর্ঘ মহাশয় অ।মায় অতি আগ্রহের সছিত এই প্রযাদটি 
সংগ্রহ করিয়! দিশ্নাছেন। ূ 


বিধাতা ও মাতৃভূমি । 


১ 
বিধাতা-অসীম রাজ্য থাকুক কুশলে ) 
প্রশস্ত আকাশ বুকে 
চন্দ্রমা ভান্গুক সুখে, 
হীরক তারক! মাল! অলুক গগন পটে, 
ঝরুক নিঝররূপে বিধাতার রূপাবারি 
প্রান্তর পুলিন পার্খে, বর্জিত বিটপী লতা 
পুষ্পিত ফপিত হোক, প্রকাশি মহান দীপ্তি,- 
মানব রাজত্ হোক সাগরের জলে। 
২ 
ভাস্ৃক আকাশ মার্গে নঙ্গীত লহরী, 
বনের কুস্থম মাল! 
প্রকাশি।কতামারি লীলা! 
বাযুভরে নেচে নেচে তোমারি মহিমা গা'ক্‌ 
উড়,ক স্মেরু চুড়ে তোমারি করুণ! ধ্বলা 
কন্দরে কন্দরে দেশে, বিজনে বিপিনে বনে 
তোমারি রাজত্বদর্প হোক্‌ ন্ুপ্রকাশ, দেব, 
প্রস্তরে প্রস্তরে নাম জলুক্‌ তোমারি। 
৩. 
লউক্‌ তোমারি নাম পক্ষী বনচর। 
মন্ত্রে মন্ত্রে মুখে বুকে 
তরুর পল্লব শাখে 
তমংঃময়় অন্তহীন অতল সাগর তলে 
তোমারি রহন্ত প্রভু, হোক্‌ ব্যাপ্ত সর্বামর, 
দেবত! দ্বানব মিলি পতঙ্গ মাতঙ্গ সহ 
মানবের হিংসাভাব ছাড়ি হিংস্র বনচর 
ঘোবণ। কৰুক্‌ প্রভু মুহিম! তোমার । 


২য় বর্ষ, ওয় সংখ্য! ] বিধাতা ও মাতৃভূমি । গু 








৪ 

তটিনী লহরীমাঁলা রচি তব নাম, 

ঢালি অঙ্গ অঙ্গ'পরি 

অক্ষর রচনা! করি 
লিখুক তটিনী বক্ষে নামের মহিমা তব, 
বেড়ি বেডি নতস্থল ব্যাপিয়া তারকাচয় 
নদীবক্ষে মুক্তামালা হউক সজ্জিত, নাম 
লিখিতে তোমারি, গ্রহে গ্রহে চক্র শুর্ধ্য হোক্‌ 
দীপ্তিমান-_স্ুখমক় বিধাতার ধাম। 


৫ 
রত্বের ভাগডার হোক্‌ রাজত্ব বিশাল, 


থাক সদ! শূন্ত' পরে 

কর্নার অগোচরে 
গভীর জলদকোলে বিছ্যতের বর্ণমাল! 
বরচিয়ে তোমারি নাম হত্বস্কারি বজন্বরে 
কাপায়ে ধরণীধর অক্ষর লিখিয়! দিক, 
শাসন তোমার ওহে জলে স্থলে শুন্তমার্গে 
খুরুক সংসার তব চক্র চিরকাল। 

ঙ 

এই চাঁই____ 
আমার সে মাতৃভূমি সে ছায়াতলে 

সেই কার্ধ্য ক্ষেত্র'পরি 

সেই আশ! বুকে ধরি 
স্থুখময় রহে চিরকাল, সেই গান প্রেম, 
সেই বাশী স্বরে সুগ্ধ, সহেন! কখন যেন 
সবল তাঁড়নাঁতয় নাহি শিখে উৎপীড়ন ; 
ৰহিছে জীবন যারা যপুক তোমারি গ৭)- 
শাস্তি দাও, প্রভূ, যারা শারিত ভূতলে। 


মহ আজিজউস সোঁান 


কাঠরার মসজিদ । 
লেখকের একদিনের স্মৃতি | 


এক দ্দিন (১৩০৭ লালের) বৈশাখের শেষ ভাগে আমি, মামার পরমবন্ধু 
মুরশি্দাবাদ হিতৈষীব্র মহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বারু নরেক্দ্রভূষণ সিংহ এবং 
আরে! কয়েকজন বন্ধু সৃয়ভিব্যাহারে, মুরপিদ্বারাদের বর্তমান দৃত্ত সমূহ 
দর্শন করিবার নিমিত্ত নৌকাযোগে বহরমপুর হইতে মুরশিদাবাদ সহরে 
গমন করিয়াছিলাম। তীর্ঘে গমন করিয়। তত্রত্য কাম্য দেবদেবীর প্রতি- 
মুত্তি দর্শন ব্যতীত যেমন সে তার্থের ফললাভ হয় না, সেইরূপ মুরশিদাবাদের 
দৃশ্ত দর্শনের নিমিত্ত মুরশিদাবাদে গমন করিয়া! মুরশিদ কুলির সমাধি প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান কীর্তিস্তস্ত সন্দর্শন ভিন্ন দর্শকের আশ! কখনই ফলবতী হইতে 
পারেনা । অনেক দিন হইতে আমার মন এই.বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকায় (যদিও 
“হাজার ছুয়ারীর+, ভারত-বিখ্যাত $তীন্দ্ধ্য পূর্বে করেকবারই দর্শন করিয়া! 
নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলাম, তথাপি) বন্ধুবর্গের সমভি- 
ব্যাহারে একবার হাজার ছুয়ারীর মনোরম দৃষ্তঠ সমূহ সন্দর্শন করিয়াই 
কাঠরার মদজিদাভিমুখে বিলম্বে সকলেই গমন করিলাম। সে দিন 
আমার মনে যে কিরূপ আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ! বর্ণলাতীত। পুর্ব. 
মুরশিদাবাদের অধিকাংশ স্থান সাধারণতঃ প্রকৃতিদেবীর মনোহর আবাস- 
ভূমি, কোন স্থান মানবরচিত আত্ম, কাঠালাদ্দির বৃক্ষে এবং কোন স্থান ব1 
ত্বভাবজজ বৃক্ষলতাদি দ্বার! পরিপূর্ণ কোন স্থানে বনমল্লিক কুস্থম$সৌরভে 
অলিকুল বিমুগ্ধ করিয়! স্থললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে, কোথাও বা 
মলয়ানিল বহুবিধ বন্য পুষ্প গন্ধে উন্মত্ত হই, কখন তরুপত্র কখনব! লত! 
গল্পবের সহিত্ত আলাপন ও ক্রীড়া করিয়! সমাগত দর্শকের মন বিমোহিত 
করিতেছে । আমরা প্রক্কতি মাতার সেই বাসতৃমির মধ্য দিয়া পক্ষীকুলের 
শ্রবণরঞ্চন কলসঙ্গীত, সমীরণের পান্থ বিমোহিণী শক্তি প্রভৃতির উপলব্ধি 
করিতে করিতে মুরশিদাবাদ সহরের প্রায় এক মাইল পৃ্ববে কাঠর! নামক 
স্থানে উপনীত হুইলাম। কক্ঠরারও অধিকাংশই এক্ষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ । 
যেমন আমরা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম, অমনি আমাদের মনে হুঃখের 


হক বর্ম, ওর সংখ্যা]  কাঠারার মসজিদ.। ণ৫ 








সঞ্চার হইল !!! কারণ কোথায়" শিল্পীর শিল্প নৈপুন্ত দর্শনে নয়ন মন সার্থক 
করিব) না সেস্থানেও প্রাক্কৃতিক দৃশ্যে মন প্রাণ শিহরিতে আরম্ভ হইল যে 
স্থানে ভমপ্রায় মনজিদটা অপংস্কৃতাবস্থায় অদ্যাপি নিজ গৌরব প্রকাশ 
করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আহার প্রায় চতুদ্দিক নিবিড় জঙ্গলে পরিপুর্ণ। 
স্থতরাং মলজিদবাটাও আজ ব্যাত্র, ভল্ল,কাদি হিং জন্তর আবাসস্থান 
হুইয়! পড়িয়াছে। যখনই যাও, তথনি শুনিতে পাইবে যে, চতুর্দিকে শিবাগণ 
মধ্যে মধ্যে পছুকি”” রবে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিতেছে। 

মদজিদটা পূর্ববাভিমুখে অবস্থিত। তাহীর প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইতে 
হইলে প্রথমেই চতুর্দশ সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ সোপানের সাহায্যে উপরে উঠিতে 
হর। এই সোপান সমুহের নিষ্মেই সেই বিখ্যাত মুরশিদ কুলির সমাধিক্ষেত্র। 
আমর! 'এই পোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একটী তোরণ দ্বারের মধ্য দিয়! 
ক্কষ্ণপ্রস্তর নির্িত, নাতিদীর্ঘ, নাতিবিস্তুত পথের সাহায্যে মসজিদের 
সমীপন্থ হইলাম। মদপজিদের সন্দুখস্থ একটা খোল! বারান্দার মধ্য দিয়াই 
প্রস্তর-নির্মিত পথটা চলিয়া পিয়াছে এবং. বৃহৎ বারেন্দাটীর মধাস্থলে দীর্ঘ 
আলবালের ন্যায় শোভ! পাইতেছে। রুঃমসজিদটা উজ্জ্বল ধাতুময় চূড়াযুক্ত 
পঞ্চ গন্দুজ সমন্বিত, অসংস্কতাবস্থার দগ্ডায়মান। ইহার প্রবেশদারের 
উপর পারন্তভাষায খোদ্দিত একখানি প্রস্তরফলক এবং ভিতরে পশ্চিম 
দিকের দেওয়ালের: মধ্যস্থলেও আর একখানিঃ (সম্ভবতঃ পারদ্য ভাষায় 
লিখিত) এরূপ প্রস্তরখণ্ড প্রথিত রহিয়াছে। আমার একটা বন্ধুর 
(19927101150 7311791) পারস্ত ভাষায় কিঞিৎ দখল ছিল। কিন্ত তিনিও 
তখন স্পষ্টভাবে, শীস্ত প্রস্তরফলকে লিখিত অংশ সমূহের অর্থ বুঝাইয় 
দিত্তে পারিলেন,না। আমরা উহ্ার:অর্থের জন্ত আর অধিক সমস্ন নষ্ট ন 
করিস! মসজিদের অন্তান্ত দৃশ্ত দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম। আমর! 
মসজিদ গৃহের প্রবেশপথে যে প্রন্তরময় চৌকাঠ: আছে, তাহারই উপর 
ধাড়াইয়। মসজিদের ভিতরের দৃম্ত দেখিতে আরম্ভ করিলাম । কারণ ক্রমশঃ 
মনজিদের যেরূপ ভগ্নাদশ! উপস্থিত, তাহাতে তাহার অভ্যন্তরে - প্রবেশ 
ফরিলে' বিপদ ঘটিবারই বিশেষ সম্ভব, এই ভাবিক্বা এবং প্নতর্কের, বিনাশ 
নাই” এই উপদেশ বাক্য. স্বরণ করিয়! বাহির হইতেই.মলজিদের বথাসস্ভব 
সর্বাংশ দর্শন,.করিলাম। এবং, এক একবার(তাবিলাম, এই বিজ্ঞাট ব্যাপান্ে 
ক্ষত অভ্র মুদ্রাই-না ব্যর হইয়াছে! কত লৌকের পরিশ্রমে কত্ত আর 


৭৬ . বীরভূমি | গৌষ, ১৩০৭ 


সময়ের মধ্যেই যে এই স্থবৃহৎ 'মসজিদবাটা নির্মিত হইয়াছিল, তাহাও 
একবার চিন্তা করিলে সকলকেই বিন্বিত হইতে হয় ও অর্থের অসাধ্য কিছুই 
নাই, একথাও অবনত মন্তকে শ্বীকার করিতে হয়। মদজিদটার দৈর্ঘ্য 
নুনাধিক ৪২৪৩ গজ এবং প্রস্থ ৮৯ গজ বলিয়! বোধ হয়। গৃহের উত্তর 
ও দক্ষিণ পার্থ হুইটা জানাল! প্রাচীন কারুকার্ধ্য বিভৃষিত হইর! অধুনাপি 
মলিন বেশে জীবিত রহিয়াছে । এক্ষণ ভগ্ন মসজিদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি পাত 
করিলে স্বতঃই দর্শকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। হায়! কালের কুটাল 
চক্র কে ভেদ করিবে? মুরশিদ একদ] যাহাঁকে ধর্মশালার উদ্দেশ্যে নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন, যেস্থান কোরাণপাঠার্থিগণের পদধূলিতে পবিত্র হইবে 
বলিয়া কত আশাই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, সেই মসজিদ আজ কেবল 
পারাবতের কলধ্বনিতে ও মধুচক্রে পরিশোভিত রহিয়াছে। এক্ষণ পারাবত, 
মধুমক্ষিক এবং ষামঘোষেরাই এই প্রকাণ্ড মনঞ্জিদগৃহ অধিকার করিয়া 
বনের শোভা বৃদ্ধি ও নিজ্জনের বমণীয়ত উপভোগ করিতেছে । আমর! 
এই মসজিদ গৃহের অধঃপতন সন্দর্শন করিয়৷ সজল নেত্রে জগতের অস্থায়িত্ব 
অনুভব করিতে করিতে সে স্থান্ম্পরিত্যাগ করিলাম। আগমন কালে 
মুরশিদদের সেই সোপান নিম়স্থ সমাধি মন্দিরটা একবার মনোযোগের সহিত 
দর্শন করিলাম । বল! বাহুল্য যে, আমার একটী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই 
মনের সহিত কাঠরার সেই ভগ্ন মসজিদ তবনাদির দৃশ্য দর্শনেলময় নষ্ট করিতে 
অনিচ্ছুক ছিলেন ? কারণ প্রাচীন প্রত্তিহাসিক তথ্য, সকল দর্শকের মনো- 
রন করিতে পারে না । যেহেতু ভগ্নগৃহ» ইঞ্টকস্তপ, প্রস্তর ফলক প্রতৃতির 
উপরিভাগে আপাতরম্য নয়ন-মন-বিমোহন কোন দৃশ্যই বর্তমান থাকেন! । 
আমরা যখন পুনারায় মুরশিদের সমাধিগৃহের নিকট দণ্ডায়মান হুইলাম,তখন 
কয়েকজন বন্ধু আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের ছুই জনকে তথার 
রাখিয়াই অন্ দৃশ্য দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। আমর! শীঘ্র শীত্র সেই 
দোপান নিয়স্থ মুরশিদের সমাধিমন্দির দেখিয় সঙ্গত্রষ্ট বন্ধুবর্গের সহিত 
অদ্ধপথে একত্রিত হইয়াছিলাম। 

সোপানতলস্থ গৃহের উত্তর দিকে একটা দ্বার আছে | সেই দ্বার পার হইয়! 
একটী প্রকোষ্ঠ, তাহার পশ্চান্ভাগেই সমাধিক্ষেত্র। উভয় দ্বারে যাতায়াত 
জন্ত একটা কপাটহীন প্রবেশদ্নির রহিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশের 
সুযোগ আমাদের ঘটিল না । বিশেষ বন্ধুবর্গের নিমিত্ত উৎকষ্টিত হইয়া শীত্রই 
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আমাদিগকে অনিচ্ছ! সত্বেও কাঠর! পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্থানীয় 
জনৈক মুললমানের নিকট হইতে আমর সমাধিক্ষেত্রের বাহিরে দাড়াইয়াই 
অনেক কথা অবগত হুইলাম। যেস্থানে মুরশিদ অনন্ত গিদ্রায় অভিভূত, 
মেস্থানও বহুবিধ শিল্পনৈপুন্ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বড়ই হুঃখের বিষয় 
যে, প্রত্যহ যামিনী যোগে একটা মাত্র প্রদীপের:মলিন আলোক সেই দোর্দসড 
প্রতাপশালী মুরশিদাবদ.নির্্াতা নবাব মুরশিদকুলির কাকুকার্ধ্য বিজড়িত 
সমাধিভূমির ওজ্জল্য বর্ধনের সহায়তা করিয়া থাকে !!! হায় ! মুরশিদ, তুমি- 
এক্ষণ কোথার, তোমার সেই অতুল এরশ্বর্্য, বাঙ্গলার একাধিপত্য এবং 
খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বোপার্জিত অদ্ধিতীয় সম্মান 'সকলই যে তোমার 
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ? 
সোপানতলবর্তাী সমাধিগৃহটী দেখিয়া বোধ হইল যে, মধ্যে মধ্যে ইহার সংস্কার 
হইয়া থাকে । পরে শুনিলাম, এই নমাধি মন্দিরের কার্ধ্যাদি সম্পাদন করিবার 
ভন্ত একজন লোকও নিযুক্ত আছে। অতঃপর আমর! মসজিদবাটী পরিত্যাগ 
করিয়! মুরশিদের ক্রিয়া কলাপ ম্মরণ করিতে করিতে বালুচরের জনৈক 
বিখ্যাত জৈন প্রতিষ্ঠিত “কাঠগোলার বাগ” নামক বর্তমান মুরশিদাবাদের 
অন্যতম বিখ্যাত তৃশ্ত দর্শনার্থ গমন করিলাম । পথে আরও তগ্ন'মস্জিদ আসা- 
দের নয়নগোচর হইল। জনৈক পথিককে একটি মসজিদের দিকে অনুলি 
নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাস! করায়, সে বলিল,মহাশর় ! ইহার নামণ্কুটা মদজিদ” 
- তৎপর বহরমপুরে আপিয়া জানিলাম যে, "ফৌতি মসজিদের” অপত্রংশে 
স্থানীর লোকের! “ফুটা মনজিদ* কহিয়া থাকে । যাহা! হউক,আমর! সে সকল 
মস্জিদের প্রতি আর ততদুর মনোনিবেশ না করিয়াই চলিয়! যাইতে আরম্ত 
করিলাম। 
প্রিয় পাঠক ! যর্দি কখনও তীর্থবাত্রীর বেশে মুরশিদাবাদের বর্তমান 
দৃশ্ত (হাজার ছুয়ারী প্রভৃতি) দর্শনের নিমিত্ত মুরশিদাবাদ সহরে পদার্পণ 
কর, তাহাহইলে যেন একবার কাঠরায় মুরশিদের ন্মৃতিচিন্কে নয়নার্পণ' ন| 
করিয়! কদাচ পরিতৃপ্ত হইবে না। বাহার নামের সহিত মুরশিদাবাদের 
নামের অবিচ্ছেদ্য সত্বন্ধ, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হুইয়া একবার তাহার নাম 
না করিয়া, একবার তাহার কীর্তিস্তস্ত নদর্শনে নয়ন মন পার্ক না করিয়া 
পম্চাৎপদ হওয়। কি উচিত হয়? € শীব্রীশচন্্র চট্টোগ্রাধ্যায় |! 


স্বগ। 
প্রাণিতব্বিদের! গোজাতি এবং মৃগ ছ্ধাত্তি নাগে ছুইটি বিভাগ করিয়া. 
ছেন। প্রথম বিভাগের নাম দিয়াছেন 3০৮17 অর্থাৎ গোজঠি। দ্বিতীয় 
বিভাগের নাম দিয়াছেন 0০1%175 অর্থাৎ মৃগজাতি। 
পরস্ত এই দুইটী বিভাগ করিবার কতকগুলি কারণ তাহার। দেখিয়াছেন, 
নচেৎ শুধু শুধু শ্রেণীবিভাগ হয় নাই। কারণ গুপির মধ্যে'যাহাদের লিভর, 
পাকস্থলী, শৃঙ্গ প্রভৃতি একরূপ, তাহার! এক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত, উহ্থার 
তারতম্য হইলেই তাহাকে অপর শ্রেণীতে ধরা হুইয়াছে। এই হিনাবে 
জিরেফা, উ,,. গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি এক শ্রেণীতে অর্থাৎ 9০৬19 
বিভাগে পড়িয়া গিক়্াছে। এবং হরিণ অপর শ্রেণীতে পড়িয়াছে। ইংরাজেরা 
কৃষ্ণমারকে অর্থাৎ ($069100.)এন্টিলোপকে হরিণ জাতি বলেন নাই? গে! 
জাতি বলিয়! ধরিয়াছেন.; তাহার! রেগ্ডিয়াকে যে হিসাবে হরিণের জাতি 
বলিয়াছেন, !সেই হিসাবে এপ্টিন্রাপ বা কৃষ্ণারকে হরিণ বলা চলিত। 
ইহাতে কোন কোন হিন্দু আপত্তি করেন ও তাহারা বলেন, “কৃষ্ণদার*হিন্দু- 
মতে প্রকৃত হরিণ শ্রেণীতৃক্ত। ফলে যাহাই হউক, রুষ্সার আমর! হরিণের 
শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করির! যাইব। উপস্থিত আমরা এই বুঝাইতে 
চাই যে, যাহার! রোমস্থনকারী জীব, অর্থাৎ যে জন্কর! জাবর কাটে; এবং 
ষাহাদের শৃঙ্গ ফ'াপা, অথচ উহার পরিবর্তন হয় না, এবং সাদ! সিদে 
শিং, উহারাই গো! জাতি বা 7০০10 শ্রেণীভুক্ত । এবং যাহাদের 
শিং নীরেট, প্রতি বৎসর উহা! খপিয়। গিয়া নৃতন শিং উঠে ; তাহারাই মৃগ 
জাতি বা 0615103 শ্রেণীতৃক্ত। ও 
পৃথিবীর প্রার সমুদয় বনেই হরিণ পাওয়! গিয়াছে। বিশেষতঃ আফ্রিকা 
খণ্ডেই কিছু অধিক। .সমুদয় প্রাণী বৃত্তান্তেরই আফ্রিক! খণ্ডেই অধিক 
পরীক্ষার স্থল-এবং.তথাক়্ প্রকার ভেদে এক প্রাণী বহুবিধ গাওয়! গিয়াছে, 
ইহা। কল প্রাণিতত্ববিদের1 একবাক্যে স্বীকার করেন। বানর, গরু, ভপ্ল,ক, 
মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী আফ্রিকাতে নানাবিধ ভাবে পাওয়া গিয়াছে, 
এমনটি আর কোন মহাদেশে পাওয়া যার নাই। যাহ! হউক, ধে হিসাবে 
পৃথিবীতে যাহা কিছু জান বা তাঁহর-কোনটি চূড়ান্ত তাবে পাওয়া যায় 
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নাই, সেই হিসারে যুগ সম্বন্ধে যাহ! কিছু জান! গিয়াছে, তাহারও চূড়াস্ত 
পাওয়া হদ্ব নহি, হরিণের বিষয় জানিবার এখনে! অনেক অপুর্ণ আছে। 
বাহ! হউক, বসম্তকালে হরিণের কপোল দেশের ছুই দিকে শুপারির 
মত যেন ছুটি গুটি ব1ন্ফেটিক বাহির হয়। এই স্ফোউকদ্বয় সুচিক্ণণ চর্্মা- 
বৃত এবং লোমাবলিতে আচ্ছাদিত থাকে । বোধ হপ্প, এই স্ফোটক 
নির্গমন জন্ত উহাদের মন্তকে বেদন! হয়, এইজন্ত উহার] এ দময় খুব সাঁব- 
ধানে থাকে; আততা়ী নিকটে আনিলেও কিছু বলে না। তৎপরে যখন 
সেই স্ুুচিক্কণ চন্দ ফাটিয়া শিং বাছির হয়, এবং সেই শিংক্রমে পাকিয়! 
যখন বড় হুন্, তখন উহার! শিং পাকিল কিনা, তাহার একট। পরীক্ষা 
“করে অর্থাৎ অপর হরিণের পাক! শিক্গের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করিয়৷ বখন 
বুঝে, যে আর ভাঙ্গিবার নহে, তখন উহার] ইচ্ছামত স্থানে গমনাগমন এবং 
ভ্রমণ করিয়! থাকে। প্রতি বৎসর হরিণের শিং বদলাইয়া নূতন শিং হয়। 
ইহাদের অনেকের শিং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট । এবং কোন কোন 
হরিণের আদৌ শিংনাই। যবদীপ এবং চীনদেছে এক জাতীর হরিণের 
আদৌ শিংনাই। পরস্ধ শিঙ্গের বাহার, ক্লপিত্যেক্ের স্তন স্বতন্্ । তবে 
রেগিয়। এবং এক্ক জাতীর হরিণের শিং উৎকৃষ্ট ঝাড়বিশিষ্ট এবং গুচ্ছাকাব্র । 
তৎপরে লাঙ্গল ফেলে! এবং শুকৃরে। জাতীয় হরিণের শিং যর্দিও ঝাড়াল এবং 
এবং শাখ! প্রশাখ। বিশিষ্ট বটে, কিন্তু পুর্ব্বোক্ত জাতিগ্বয় অপেক্ষা ইহাদের 
শিং অনেক ছোট । ওয়াপিতী জাতীয় হরিণের শিং বেশি ঝাড়াল্‌ ন! হইলেও 
উহা শাখা গ্রশাখ! বিশিষ্ট খুব লম্বা! বোরাঁক জাতীয় হরিণের শিং অনেক 
ছোট, আন্দাজ গে! শৃঙ্গের অর্দেক ) কিন্তু উহা বাকান নয়, _মস্তকের 
উপর খাড়া ভাবে দীড় করান। ইহ! তিন্ন হুরিণীর এবং হরিণের শিক্গের 
'অনেক স্থলে পরিবর্তন দেখা গিয়াছে) তাহা প্রত্যেক হরিণের বিবরণের 
মধ্যে বলিয়! যাইব । 
হরিণের! শস্ত এবং লতা-পাতা-তোজী প্রাণী এবং শুদ্ধাচারী। অসত্য 
গণ্ডারের মত দিবারাত্রি কর্দমে পড়ির1 থাকে না। অনেক হরিণ অক্টোবর 
মাসে লঙ্গম করে। ইহাদের সঙ্গম সময় সুদীর্ঘ-_তিন সপ্তাহ ক্রমাগত সঙ্গম 
কযে। সঙ্গমের পর ইহার! শুদ্ধাচারে থাকে, অর্থাৎ যে, নে লতা পাতা! 
ভক্ষণ করেনা । এইজ এই সময় হবিণী কিছু কশ হইয়াপাড়। সঙ্গম 
ফারিবার জন্ত ইহাঁদেয় সঙ্গী খু'িয়া লইতে হয়) 'ছাঙিলের মত শ্বগোতরে 
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ইহাদের সঙ্গম হুয় না। অক্টোবরের সঙ্গমে গর্ভ হইলে, জুন মাসে ইহার! 
সন্তান প্রসব করে। বার বৎসর বয়দ হইলে ইহার! পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয্ব। 
এবং কুড়ি বৎসর পর্ধ্যস্ত জীবিত থাকে । সমুদয় হরিণের চক্ষুই মানুষের 
নিকট অতি সুন্দর । এবং কোঁন কোন হরিণ আদৌ জল পান করে ন1। 
কেহ বা জলের ধারে থাকে এবং জল পান করে। 
কষ্ণসার জাতীয় হরিণের পরিচয় এইবার আরম্ভ কর! বাউক। 
(১) 
গাঁজেলী জাতি । 
এই জাতীয় কৃষ্ণসার পৃথিবীর চারি খেই পাঁওয়। গিয়াছে । এ পর্যন্ত 
কুড়ি প্রকারের গাজেলীর দেখা পাওয়া গিয়াছে। আফ্রিকা, মধ্য এসিয়া, 
আরব এবং পারস্তে ইহাদের অনেক পাওয়] যায়। ভারতেও গাজেলী 
আছে। এই জাতীয় হরিণ ছুই ফুট হইতে তিন ফুট পর্যন্ত দেখ! গিয়াছে । 
সিরিয়া, মিশর এবং আরবের গাজেলী খুব ছোট । মুখ মেষের মত) বর্ণ 
উজ্জ্বল তাত । শিং বীকিয়া বাঁশির মত হয়। ইহারা লতা, পাতা এবং 
তৃণ ভক্ষণ করে। ইহাদের আদো,তৃষতা নাই--বারি পান করে না। ব্রণ 
চিরকাল এ*$:প্রকারের থাকে । নক্ষত্র বেগে দৌড়ার়। 
স্তায়গা জাতি । 
এই জাতীয় কৃষ্ণপার ২৪ প্রকারের পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁদের মুখ 
লম্বা, শিং ঝাঁড়াল; এবং এক ফুট উচ্চ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের বর্ণ পিঙ্গল, 
এ০ং শীতকালে বর্ণ ধূনর হয়। ইহাদের নাঁসারন্ধের প্রসরতা বশতঃ আহার 
কালে নাকের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করে বলিয়। ইহার] থাইতে খাইতে 
পশ্চাৎ হটিতে থাকে | ইহাদের নারীজাতির শিং নাই। ইহার ভ্রুত 
দৌড়ায় বটে, কিত্ব ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহার। দীর্ঘে গ্রস্থে বেশ লম্বা! হইয়! 
থাকে। পারস্তের লাঙ্গল ফলা হরিণের মত দেখিতে । ভারতের চিতি 
হরিণও এই স্তারগ! জানি ;কৃষ্ণসারের অনুরূপ । 
(৩) 
চাইরু জাতি। ্‌ . 
ইহা দয় বর্ণ লাল ছিটে; শিং ২ফুট লম্বা; ইহাদের নারীগুলিরও 
শিং হয়। শিও.ঘোর ক্বষ্চবর্পেন। চাইক্রু জাতি পর্বতেই অধিক খাকে। 
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আকারে ইহারা খুব ছোট বা খুব বড় নহে। আমেরিকা এবং যবদ্ধীপের 
হরিণাণুকে এই কৃষ্ণদার জাতিতে ধর! চলে। 
(৪) 
ইম্পাল৷ জাতি । 
পুর্ব এবং দক্ষিণ আফিকা হইতে আড়াই শত প্রকারের ইন্পাল৷ জাতি 
কষ্ণসার পাওয়! গিয়াছে । ইহাদের পায়ের থাবা দ্িরেফার মত। চক্ষু 
বৃহৎ এবং সজল । মেয়েদের শিং নাই। পুরুষদের শিং কুড়ি ইঞ্চি লক্বা 
ইহাদের অধিকাংশের লাল রং; লোম কোমল; গল! সরু) মুখ লম্বা; 
' উচ্চে.এদেশীয় গরুর মত। ও 
(৫) 
ব্যাক বাক জাতি। 
এই কৃষ্ণসার কেবল ভারতে পাওয়া গিয়াছে । ইহার বর্ণ তামাটে 
কাল। পুরুষের শৃঙ্গ ৩* ইঞ্চির অধিক লম্বা, এবং পাকান পাকান ভাবে 
স্কপের মত। মেয়েদের শিং নাই। ইহারা দেখিতে প্রকাণ্ড! মেয়েগুল! 
পুরুষাপেক্ষা ছোট । সচরাচর ইহারা অড়াই ফিট উচ্চ হয়। ইহাদের 
কাহারও চোঁক এবং কাহার নাক বেড়ি! একট! সাদা চক্র আছে । ইহাদের 
নাকলেজ থাট এবং নিয়ে কিঞ্চিৎ সাদা। ইহার! বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়িতে 
পারে । ব্যান্ব ভিন্ন অপর কেহই ইহাদের দৌড়িষা! ধরিতে পারে ন|। ইহাদের 
মাংস হিন্দুদিগের নিকট পরম পবিভ্র। ইহাদের চর্মেই উপনয়নের উপবাত 
প্রস্তুত হয়। মুনি খধির! ইহাঁরই উপবীত সদ! সর্বদা! ব্যবহার করিতেন । 
মঙ্গনংহিতা মতে ইহার মাংস শ্রাদ্ধীদি কাঁধে লাগিয়া থাকে। 
“কৃষ্ণ সারস্তব চরতি মৃগে! যত্র স্বভাবতঃ | 
সন্ঞেয়ো যজ্জিয়ো দেশে ম্লেচ্ছ দেশস্ততঃ পরঃ ॥ 
অর্থাৎ যতদুর কুষ্ণসার প্বভাবতঃ চরে) ততদুরাবধিই যাঁজ্িক দেশ, 
তাহার পর শ্নেচ্ছ ভূমি ) কেননা, তথায় যক্তান্ষ্টান হইতে পারে না। এই 
শ্লোক সধ্বন্ধে অনেক মতামত আছে । তাহা বল! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্া নহে) 
তবে “মতামত” আছে? এবং এই কৃষ্ঃমার লইয়া! সংস্কৃত শ্লোক আছে, 


ইহ! বলাই এ ক্ষেত্রের কার্ধয। 
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(৬) 
ওয়াটার বাক জাতি । 
ইহাদের ভারতে এবং তির্বতে পাওয়া যায়, পর্বতের ঝরণার নিকট 
অধিক দেখা যায়। পুষিতে হইলে, খাঁলে বা বিলের ধারে রাখিতে হয়। 
ইহার! জল পান করে। ইহাদের কপালে ছুই যোড়। করিয়া শৃঙ্গ । ইহাদের 
নারীগুলির আদৌ শিং নাই। পুরুষগুলির শিং একযোড়া ৫ ইঞ্চি 
করিয়া এবং ছোট শিং ঘোড়া! দেড়,ইঞ্চি পরিমাণ। তাত্র বর্ণ। ইহাদের 
আর দুই জাতি পাওয়া গিয়াছে । মে জাতিদ্বয়ের নাম “পিং সিং” এবং 
*নাগর” । দেখিতে বেশী বড় নয়। ইহার! বড়ই চতুর কৃষ্ণসার । 
(8 
ইল্যাণ্ড জাতি । 
ইহাঁদের দেখিতে এক একটি বলদের মত। ৬৭ ফিট উচ্চ। কেবল 
আফি,কায় পাওয়! যায়; ইহার! বেশ স্থপকায় বণিয়। আজ কাল ইংলগ্ডের 
সাহেবের! ইহাদের পুষিয়াছেন, অবশ্ত মাংদ খাইবার .জন্ত। ইহার! লম্বায় 
১৯২০ হন্ত; এবং ওজনে ৩০1৪০ মণ মাংন পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ 
ধুনর। জল খায় না। চক্ষু সজথ, দীর্ঘ এবং চাহনি সুন্দর । 
(৮) 
কুছ জাতি। 
ইহাদের আফি,কায় পাওয়! গিয়াছে। এই জাতিয় মত সুন্দর কৃষ্ণসার 
জগতে নাই। ইহারা ্বর্ণ বর্ণের । গাত্র অভীব মন্থণ। শিং ৪ ফিট লম্ব]। 
ইহাদের নারীগুলিরও শিং আছে। 
“হরিণ লোচনে |» 
যেন ইহাদের সুন্দর চক্ষু দেখিয়। কবি এ শবের সৃষ্টি করিয়াছেন। 
বস্ততঃ মানুষে ইহাদের চক্ষু দেখিলে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে অন্মান 
করেন, ইহা ভারতে ও ছিল। রাবণ রাজার সুবর্ণ মৃগ-মায়! দ্বারা যাহ! 
মীতাঁকে দেখাইয়াছিলেন, তাহ! এই জাতীয় কৃষ্ণদার। 
(৯) 
বেস বাক জাতি । 
ইহাদের আফি,ক। হইতে পাও! গিয়াছে। ইহারাঁও দেখিতে সুন্দর । 
মনোমুগ্ধকর | ইহারা প্র দবন্ধ, হয় বনভূমি আলোকিত করিয়া 
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শা 


বেড়ায়। ইহাদের শিং গুলি চারু চিকণ বাঁশরীর .মত। দেখিতে এক 
একটি বাছুরের মত। ম্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত। চিচ্চণ রোমাঁবলী। পরস্ত ইহাদের 
চর্দ হইতে অতি উপাদেয় পুষ্প সৌরভ বিশিষ্ট ওষধি-গন্ধ বহির্গত হইয়া, 
পথিকের মনপ্রাণ হরণ করে। ইহাদের আর ছুইটি প্বণ্টিবক'* এবং 
ছাহাবি” নামক জাতি বাহির হইয়াছে । বোধ হয়, কিছু দিন মধ্যে ইহা- 
দের চর্ম হইতে সুগন্ধি আতর আবিফার হইবে। 
(১০) 
নু (০্০০)জাতি | 

ইহাদের আফি.কাঁর় পাওয় গ্রিয়াছে। ইহাদের আকার কিছু অভভূত 
ধরণের! যেমন অপরূপ রূপ, তেমনি লাবদ্যমর় শূরঙ্গ । শিং বাকান 
এবং স্থচিকণ। অশ্বের মন্ত সুখ, তছপরে মহিষের মত শিং। শুকরের মত 
দত্ত। অশ্বের মত পুঙ্ছ। কেশরীর মত গ্রীবা বাকান। তুরঙ্গের মত 
চরণ। অনেক দিনের কথা, একবার কলিকাতায় চিরণী সাহেবের সার্কাসে 
একট। পন” আন! হইয়াছিল। এ জন্তটা ধিনি দেখিয়াছিলেন, তিনিই 
হাসিয়াছিলেন) বস্ততঃ ইহা হাস্তকর প্রাণী বটে! ইহাদের আর একটি 
“কে য়্য।প”* নামক জাতি বাহির হইয়া$) কোর্যাপ হুর মত দেখিতে 
বটে, কিন্তু মুর বর্ণ ক্ষ্ণাভ লোহিত; কোয়্যাপ সাদা বর্ণের, এই যাহা! 
গ্রভেদ। 

(১১) 
কামিং ওঠাঁন জাতি । 

ইহা ভারতীয় কৃষ্ণসাঁর বটে ? কিন্ত দেখিতে অনেকটা হ্থ'র মত। ইহার? 
পাহাড়ে চরে ! খুব বললান। ছাগলের মত শিং। কাণ বৃহৎ। লেজ 
ক্ষুপ্র। গাধার মত গ্রীবা। গরু, গাধা, শূকর এবং ছাগল ভাঙ্গিয়া যেন 
ইহা! শ্থজিত হইয়াছে । ইহাদের ভারতবর্ষায় নাম “গোরাল ।” এবং সুমাত্রায় 
এই জাতীয় কৃষ্ণসার যাহ! পাওয়া গিফ্াছে, তাহাদের “কামিং ওঠান'” 


জাতি কহে। 
(১২) 
অরিক্স জাতি । 
দক্ষিণ আফি.কাঁয় এই জাতীয় ক্কষ্ণসার যাহা পাওয়! গিয়াছে, তাঁহাকে 
“অরিক্স* কছে। ভারতে ইহাদের নাম “নীগো 1” অরিক্স এবং নীলগে। 
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দেখিতে এক প্রকারেক় বটে ; কিন্তু কামেহিল! দেখিতে ছাগলের মত, ইহ! 
ইয়োরোপ খণ্ডে পাওয়া যায় । এই কামেহিল। নীল গো”র জাতিতে ধর! 
হইয়া থাকে । 

নীল গো ৪ ফুটের অধিক উচ্চহয়। বর্ণ ঈষৎ নীলাভ । ইহাদের এক 
অজ,লি পরিমিত শিং। কিন্তু নী গাই+য়ের শিং নাই। ইহার! জিরে- 
ফার মত জিহব! দ্বার থাদ্য গ্রহণ করে। ওঠ দিয় ধরে না। ইহার চক্ষে 
উৎকৃষ্ট চামড়া হুইয়। থাকে। এই ক্কষণপারের এক যোড়া ১৭৭৬ থুষ্টাবে 
লর্ড ক্লাইৰ সর্ব প্রথমে বোম্বাই হইতে ইংলগ্ডে লইয়া! যান; নচেৎ 
তথায় পুর্বে ছাগলের মত নীল গে! ছিল। কৃষ্ণসার জাতির পরিচয় 
সংক্ষেপে শেষ হইল। এইবার হরিণ জাতির বিষয় বল! হইতেছে। 

(১৩) 
মন্তজাক জাতি। 

বঙ্গীয় বনভূমিতে এই হরিণ অনেক পাওয়া যায়। ইহাদের অপর 
নাম " কিদাঙ্গ ” ইহাদের লোকালয়ে পুধিলে ৰেশ পোষ মানে । ইহাদের 
বর্ণ রক্কাভ তাত্র_ শৃগালের মত আকার। এদেশীয় পণ্ডিতের! !অনুমান 
করেন, শকুস্তলার পালিত হরিণটি, এই মন্তজাক জাতি ছিল। ইহার! ২০ 
ইঞ্চি পরিমিত উচ্চ হইয়া! থাকে। কর্ণ দীর্ঘ। লান্গুল নাই বলিলেই 
হয়। নামে মাত্র আছে,__খুব ক্ষুদ্র বেড়ে লে অল্প টিকির মত। হিমা- 
লয় পর্বত হইতে চীন পিকিন পধ্যন্ত ইহারা চরিয়্া থাকে । পৃথিবী 
হইতে ৮ হাজার ফুট উচ্চে ইহাদের আবাদ দেখ! গিয়াছে । উহাদের চর্ম 
খুব উষ্ণ বলিয়া, তুষাররাশির মধ্যে ইহার! বিচরণ করিতে গারে। এই 
মগের নাভির নিয় স্থলে, তলপেটের বহির্ভাগে প্রথমে একটি শ্ফোটকের মত 
হয়, পরে এ স্ফোটক ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একট! কমলানেবুর মত 
গোলাকার “আব, হয়। ইহার অভ্যন্তর প্রদেশে মুল্যবান সুগন্ধি কত্তরা 
সঞ্চিত থাকে । নারী মৃগের সগনাভি, ঝ কত্তরী হয় না) কেবল পুং 
মৃগের হইয়া! থাকে । মুগের কন্তুরী হইলে, সে দ্ময় মন্তর স্থির থাকে না, 
বড়ই চঞ্চল হইয়। উঠে) এজন সে সময় ইহাদের ধর! বা স্বীকার করা 
বড়ই কষ্টকর। অনেক কৌশলে ধরা হয়। এবং তাহাদের কক্ষ-লুককার়িত 
অমূল্যনিধি তীক্ষ অস্ত্র বার ছেদন করিয়া! ওয়! হয়, এই ছেদনের জন্ত 
মুগ উপস্থিগ্ কষ্ট পাইলেও ভার জীবন নষ্ট হম্ন না এবং আশ্চর্য্যের বিষ 
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এই যে, এই মৃগ গৃহপালিত হইলে, তাহার কন্তরী প্রকাশিত হইতে প্রার 
দেখা যায় না। যখন কস্তরী ছেদন কর! হয়, ;তথন ছেদনকা রা নামারন্ধ 
রুদ্ধ করিয়! উহ ছেদন করে, নচেও প্রবাদ এই যে, তীব্র গন্ধে রক্ত বমন 
হইবার সম্ভাবনা । ইহাদের দস্ত দীর্ঘ । 
(১৪) 
এন্কজাতি। 
ইহাদের অপর নাম মুজ। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং উত্তর 
আলিয়। থণ্ডে ইহাদের পাওয়! গিয়াছে। ইহার! শীত পপ্রধান দেশে বাস 
করে। আট ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদের বর্ণ কালচিটের উপর 
তামাটে । ঘাড়:ছোট। লেজ !থাট। ইহাদের শ্রবগশক্তি খুব তীক্ষু। 
ইহাদের লাফ ভয়ানক । শিং ভয়ানক ঝাড়াল__শাখ। প্রশাথা বিশিষ্ট । লোম 
দীর্ঘ দীর্ঘ । মুখ মহিষের মত। 
(১৫) 
ওয়াপ্টী জাতি। 
মিসর, পারস্ত এবং কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের পাওয়| গিয়াছে। 
বর্ণ লোহিত। শীতকালে ইহাদের হে4/ম বাঁড়ে। কাশ্শীরের উপত্যকা- 
ত্যন্তর প্রদ্দেশস্থ বনভূমি এই হরিণে পূর্ণ। মহিস্থরেও ইহাদের পাওয়1 
গিয়াছে। ১৩।১৪ হস্ত লম্বা! হয়। সেপ্টেপ্বরে ইহাদের শিং স্ুপক হ্য়। 
ইহাদের বহুবিধ জাতি বাহির হইয়াছে। সুখ গর্দভের মত। লেজ 
নাই বলিলেই হয়। গলায় লোম বেশী। ইহাদের অপর নাম লাল হরিণ । 
জাপান, ফোরমোমা, এবং মাঞ্চরিয়ায় লাল হরিণ অনেক পাওয়া যায়। 
(১৬ ও 
রোবাক জাতি । 
ইহাদের খাড় এবং গল! অনেকটা উটের মত। পা ছোট। ইহাদের 
শিং খুব ছোট। দীর্ঘ দীর্ঘ দত্ত আছে। যে হরিণের দহ দীর্ঘ, তাহাদেরই 
মৃগনাতি হয়, মন্তজের দত্তদীর্ঘ বলিয়া এইরূপ অনুমান করা হয়। কিন্ত 
রোবাক জাতির মুগনাভি পাওয়া গিয়াছে, এরূপ 'শুন। যায় নাই। ইহা 
দের চীন এবং ইউরোপের অনেক স্থানে পাওয়] গিয়াছে। এমন কি 
ইহাদের বিলাতী হরিণ বল! চলে। ভীনে ইহার নাম “ইলাফুর | ইহাদের 
বর্ণ বোছিত, বেশ উজ্জল। 
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(১৭) 
রেণ্ডয়া জাতি । 


পৃথিবীর সকল দেশেই পাওয়! যার, তবে শীতপ্রধান তুষারময় দেশেই 
ইহারা ভাল থাকে । এই জগ্ লাঁপল্যাণ্ড এবং ফিনল্যাণ্ডে ইহার্দের 
বেশী দেখ! যায় বস্ততঃ এই হরিণ উক্ত মহাদেশদ্বয়ের জীবন স্বরূপ । 
ইহার! প্রকাণ্ড হরিণ। ইহাদের বড় বড় মোটা মোটা শাখা প্রশাখা 
বিশিষ্ট শিং দেখিতে যেন বৃক্ষ বিশেষ । ইহাদের নরনারী উভয়েই শৃঙ্গ- 
বতী। সচরাচর ইহাদের ঘোরাল' লোহিত বর্ণের দেখা যায়, কিন্তু শ্বেত 
বর্ণের রেগ্ডিয়াও পাওয়া যায়। ইহাদের পদপলবে কৃত্রিম খুর আছে। 
(১৮) 
লাঙ্গলফেলে। জাতি। 
ইহাদের শূঙ্গাগ্রভাগ লাঙ্গলের ফলার মত দেখিতে বলিয়া ইহাদের 
নাম হইয়াছে প্লাঙ্গলফেলে1 |” ভারতে এবং পারস্তে পাওয়া যায়। 
ইহার অপর নাম চিতা হরিণ। সর্বাঙ্গ স্দৃশ্ত চিতি চিহ_-যেন বেনারসি 
চেলী। ইহার! প্রকাণ্ড হুরিণ।( নিশাচর । ইংলণ্ে ইহাদের পোষা 
হইয়াছে। 
(১৯) 
বিবিধ হরিণের কথা । 


আফ্রিকায় অনেক রকম হরিণ আছে, তাহাদের বিশেষত্ব কোন গুণাদ্দি 
না পাইয়া, উহাদের প্রত্যেক জাতি ধরিয়া বল! হইল ন1!। পরিিপ” 
প্শ্রীঞ্জার” "ওরবি” *ষ্টেনবক” এবং *গ্রাইস্বক্‌' দেখিতে হ্ুন্দর, এবং মাংসল । 
ইহার! ইংরাজপছন্দ হরিণ প্বুসবাক* এবং *বেয় সার” ইহার। দেখিতে 
ছোট ছোট, নাপাগ্র গরুর মত | সর্বদ। সজল নয়ন । আমেরিকায় প্রায়ই 
ছোট মুগ দেখ যায় এবং পাওয়। যায়; এজন্ত সচরাচর উহাদের 
06০11 অথাৎ হরিণ বা হুরিণাণু বলা হয়। যবদীপেও প্রায় 
এরন্ূপ হরিণ পাওয়া যায় । এন্ড উহাঁদেরও হরিণান্থ বল! হয়। নীলগে! 
এবং লাল হরিণ দেখিতে প্রায় একরূপ। হরিণের চর্ম অনেক শিল্প 
কার্যা 'হয়। হরিণেন্ চরমে আসন হয়। লাল হরিণের লোমযুক্ত চরে 
মনুনার ইংরিসকোর্ট হয়। হরিণ চর্ের পাছুক! অতি পবিজ !! রেও্ডি- 
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যার চরমে জামা কাপড় প্রস্তত হয়। হরিণ মাংস কেবল বৈষ্ণব ছাড়! 
পৃথিবীশুদ্ধ লোকে আহার করে; হিন্দুর নিকট হরিণ মাংস অতি পবিভ্র। 

বুন্দাবনে বানর, ময়ূর এবং হরিণ' শ্বীকার কর! হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। 
এক্জাতি হরিণ বিশেষ সঙ্গীত প্রিয় । উহাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া 
শিদ্‌ দিলে, উহ্ারা তোমার নিকটে আসিয়া! দাড়ায়! আহা! এসময় 
লোকে বর্ষ দরিয়া উহাদের খোচাইয়] মারে ! 

তুমি চক্ষের চাহনী যেমন হবিণকে দিয়াছ ! এমন চাহনি আর কাহা* 
&₹ও দিয়াছ কি? 

ফুলের শক্রকর নাই, তেমনি 'হরিণের চাহনির প্রতিবাদ করে, এমন 
কাহাকেও স্জন কর নাই কেন? 

সুশ্রুত সংহিতায় হৰিণ মাংস সম্বন্ধে এই কথা লিখিত আছে। 

“হরিণ মাংস পাকে মধুর, দোষন্্, অগ্নিবৃদ্ধিকর, শীতল, মণ-মূত্র-রো ধক, 
সুগন্ধি এবং লঘুপাক। 

আর্য্েরা কৃষ্ণবর্ণ হরিণকে “এণ” এবং তাত্রবর্ণ মৃগকে “হরিণ+” ও 
যে মৃগ কৃষ্ণ এবং তাত্রবর্ণ নহে, তাহাকে “কুরঙ্গ” বলিতেন। 

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল। 


জাপা 


জনপদোদ্ধংসে স্বাস্থ্য । 


বাত বিকৃতির জন্য__ 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

ভাল বিপর্যয় সম্বন্ধে তগবান্‌ আত্রেয় বলিয়াছেন ১২ 

বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। হদ্যথা খতুবিষমমতিস্তিমি- 
তমতি চলমতি পরুষমতি শীতমত্যুষ্জ মতি রুক্ষমত্যভিষ্যন্দিন মতিতৈর- 
বারাবমতি প্রতিহত পরস্পর গতিমতি কুগুলিনমসহা গন্ধ বাম্প-সিকত 
পাংশু ধূমাপহতমিতি ৷ 

খতু গুণের বিপরীত ভাবাপন্ন, অতিশয় জলসিক্ত, অতি বেগ, অতি 
পুরুষ, অতি শীত, অত্যুষ্চ, অতি রুক্ষ, অতি বেগবাহী, অতি ভীষণ শব্দ 
যুক্ত, অতি কুগুলিত, এবং অত্যন্ত অপু!খাবহ গন্ধযুক্ত, বাষ্প, বালুক 
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গাংশু, ধুমাদি দ্বারা দুষিত হইলে, বায়ু রোগকর হয়, এবং তন্বাযু সেবী- 
দিগের শরীরও রোগপ্রবণ হইয়া! থাকে। 
জল বিকৃতি জন্য-_. 
ভাব বিপর্ধ্যের সম্বন্ধে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন-_. 
উদ্দকন্ত খলু অতর্থ বিকৃতি গন্ধবর্ণ রমম্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রাস্ত লচর 
বিহজমুপক্ষীণ জলাশয়ম প্রীতিকরমপগত গুণং বিদ্যাৎ। 
জল অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ, বিবর্ণ, বিকৃতি রস, বিকৃত ম্পর্শ, ক্লেদ বুল, 
জলাশয়, জলচর পক্ষিগণ কতৃক পরিতঢক্ত, শুফ, অগ্রীতিকর,-_-জল, সাধা- 
রণতঃ শ্বগুণ বজ্জিত হয়। 
দেশ বিকৃতি জন্য-_. 
ভাব বিপর্ষ্যের লক্ষণ হইতেছে, 
দেশং পুনঃ গ্রক্কতি বিকৃতি বণণগন্ধরদ সংস্পর্শং ক্লেদবহুলমুপস্থষ্টং সরীন্থপ 
ব্যাল মশক শলভ মক্ষিক৷ মুষিকাল্‌ক শ্মশানিক শকুনি অন্ুকাদিতি- 
স্তণোলপো পধনবন্তং প্রতানাদি বহুলমপুর্ববদব পতিতং শু ন্ট শস্তং 
ধম, পবনং, প্রশ্বাত পতত্রিগণমুৎকুষ শ্বগণমুস্তান্ত কথিত ধিবিধ মৃগ- 
পক্ষি সংঘমুৎস্ষ্ট নষ্ট ধর্ম সত্য লঙ.চারগুণ জন পদং শঙ্বৎ ক্ষুভিতোদীর্” 
সলিলাশয়ং প্রততোক্কাপাত নির্থাত ভূমিকম্পঞ্চ প্রতিভয়! বাবন্ধপং রুক্ষ 
তাত্ররুলসিতাত্রদ্দাল সংবৃতার্ক চন্দ্র্তারত মভীক্ষং সন্ত্রমোছেগমিব স ত্রান 
রুদ্দিতমিব দতমস্কমিব গুহ্ক1 চরিতমিব৷ ক্রন্দিত শব্ধ বহুলঞ্চাহি তং বিদ্যাৎ। 
দেশ ব৷ ভূমির অর্থ (তদাস্মকণ্ড৭) হইতেছে, শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বলিয়! 
ভূমির বিকারে পুর্বোক্ত গুণ পঞ্চকের বিকার ও দেশের বাহাতঃ বিবর্ণত্ব, 
ক্রেদ ও নিগ্রহ সরী্থপ, ব্যাল, মশক, শলত, মক্ষি কা,.মৃষিক,:উলুক, শ্মশান- 
চারীপক্ষী ও জদ্থুকাদির মরণ বৃদ্ধি, দেশে নানাবিধ ভূণ ও উলপের উৎপত্তি 
বিবিধ লতার প্রসার বৃদ্ধি,__পুর্বব হইতে দেশের আকার প্রকারগত পরি- 
বর্তন, ভূমির অক্বষ্ট পতিত দগ্ধ বা তাহার তত্বত্াব শন্ত সমুহ গু ও নষ্ট, 
ধৃমযুত্ত, বায়ুর কুম্থাটকার ন্তার বোধ, অনুভব পক্গীদ্দিগের নিরস্তর বিকৃত 
কুজন, কুকুরের রোদন, মৃগ পক্ষিগণের উদ্ভ্রান্ত বদ্ধিচরণ ব! ব্যধিতভাবে 
রোঁদন, মানব সমূহের সত্য ধর্ম লজ্জ! আচার ও গুণ হইতে বিচ্যুতি, জলা- 
শয়ের জল কখনও ক্ষুতিত, কখনও উদীর্” হইয়া ক্ষণে শুন্য ক্ষণে গরিপুণ” 
হুয়। উক্কাপাত ও নির্ধাত ও 1চমিকম্প,হয়। দেশের দিক্‌ লমূহ ভয়াবহ 
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শন্বে শক্ত হইতে থাকে । আর চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাবলা কখনও কক্ষ 
তাত্রবর্ণ কখন খেত স্গিদ্ধবর্ণ ব। মেঘাকীণ বলিক। বোধ হয়। সাধারণের 
হৃদয় সব্ব্না সন্ত্রন জন্ত উদ্বেগের উদ্রেক ব৷ ভয় ক্রমে রোদন, চক্ষে অন্ধকার 
দর্শন, যক্ষ বিচরণের উপলব্ধি হুইপ! থাকে । ইহার অনুকূল বচন তঙ্ান্তরে 
দেখিতে পাওয়া যায়। বা্গসংগ্রহ স্ুগণোক্ত বচনের উদ্ধার করিয়া দেখান 
যাইতেছে । এতৎ সম্বন্ধে তাহাই নির্দেশে কেমন সামঞ্জন্ত সুরক্ষিত-- 
সোম কৃর্ধয বিক্কৃতিশ্চ গন্ধবর্ণ ব্যতিক্রমঃ 
ধূ্ বাযুশ্চতী ব্রোগ্রঃ ক্ষুভিতোদীর্ণ পন্থলঃ ॥ 
উক্কাপাতো। ধরাকম্প্দিউ মাল! নিরহৃতা। সদা। 
জলাভাবঃ।শস্ত হানি বীতিনাং সমূপদ্রবঃ । 
হীনচার! জনাঃ সর্ব ভয়ারাবৈশ্চ শঙ্কিতাঃ। 
ব্যালপ্রবঙ্গ ুষিক! বিস্পস্তি কালরবম্‌ ॥ 
ভবস্তি ছুললক্ষণানি ঘত্র জনপদে যদ1। 
বিধবংস স্তপ্য সম্ভাব্য 1 নিশ্চিতং নাত্র সংশরঃ ॥ 
এই শ্রোকের সছিত চরকোক্ত বচনের সামঞ্জন্ত সুরক্ষিত। ব্যাল- 
প্রবঙ্গ, মৃষি কাদির মৃত্যু সপ্বন্ধে নির্দেশ থা4%, বোধ হয় তুম দু'্যত হুইলে, 
ভোৌম বিকার ভূমি সংস্থিত জীবগণের অন্তভূর্মিচর মুষিঞ্গণের বিশেষতঃ 
শীস্ব রোগপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যাগু। প্রবঙ্গ শর্ষে কেহ ভেকব! 
উল্লম্ষনশীল জন্ত, কেহ বা শাখামুগ বলিয়া! নির্দেশ করেন। যাহাই হউক, 
গণ কথিত বাক্যের সহিত চরকোক্ত বাক্যে যথেষ্ট সাদৃগ্ত আছে। 
কালবিকর জন্য-__ 
ভাব বিপর্ধ্যয় লক্ষণ বক্ষ্যমাণরূপ-- 
ফালত্ব থলু বর্ত, লিঙ্গাদ্িপরীত পিঙ্গমতি লিঙ্গ্চাহিতঃ ব্যবসোৎ। 
যে খতৃতে যেরূপ লক্ষণ স্বাভাবিক, তাহার বিপরীত লক্ষণ ব! খতুগত 
লক্ষণের আধিক্য বা হীনতা ঘটে। 
সে যাহ! হউক, জল বায়ু দেশ কাল দুষিত বাবিকৃত লক্ষণ হইলে তদাশ্রিত 
জীবের শরীরগত ভাবেরও বিকার ঘটে। সুতরাং রোগ প্রবণ হইয়। পড়ে। 
এরই রোগ প্রবণ শরীরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকা একের রোগ অন্তের 
শরীরে প্রবেশ লাত করিতে, অন্কূল স্থান আশ্রয় করিতে কোনরূপ বাধা 
বিষ পান না। ইহাও প্রত্যক্ষ সি সন্তু যে, স্টোন একটা সংক্রামক রোগের . 


৯5 | বীরভূষ্ষি। [ পৌষ ১৩,৭ 


প্রবল প্রসারের সমর বিশিষ্ট সামর্থ্যময় শরীরেও রোগের সংক্রমণ ঘটিয়াছে, 
হয়ত তাহাতেই তাহার ধ্বংস হইয়াছে । স্থতরাং সংক্রামক রোগের প্রসারের 
সময় সাবধানে নিয়ত সংষত ভাবে থাকিলে, রোগের আশঙ্কায় আতঙ্কিত 
না হইয়া বিশুদ্ধভাবে সদ্দ,তে ত্রন্তী হইলে, নিরাতঙ্ক নিরাময় থাকার আশ! 
হয় সত্য, কিন্তু স্থান ত্যাগ তাহার অপেক্ষা নিরাপদ । চরকেরঃ অনুশাসন 
হইতেছে। 





হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্। 
সেবনং ব্রহ্গচরধ্যস্ত তথৈব ব্রদ্মচারিণাম্‌ ॥ 
দেশ দূষিত হুইয়া রোগপ্রবণতার অনুকূল ক্ষেত্র হইলে, তাহার ত্যাগ 
করিয়া মঙ্গলকর জনপদের আশ্রয় গ্রহণ হিতকর, ব্রহ্মচর্্যের ও ব্রক্ষচারিগণের 
সেবাও বিহিত। এই ব্যাপারের বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান করিলে, স্পষ্টই 
অনুমিত হয়, কোন সংক্রামক রোগের প্রবল প্রসারের প্রাকৃকালে স্থান ত্যাগ 
সঙ্গত; কিন্ত প্রবল প্রসারের পর লোকের শরীর রোগপ্রবণ হইয়া রোগের 
আশ্রয় হইলে, রোগাশ্রয় হইলেও, যাহার কতিপয় দিবসের পর এমন কি 
পক্ষাস্তেও বিকাশ পাইতে পায়, তাহাদের স্থান ত্যাগ করিতে দিয়া রোগের 
দেশান্তর সংক্রমণের সুযোগ করিযু্ট দেওয়। সঙ্গত নহে। তৎদন্বন্ধে বোধ হয়, 
রোগাক্রান্ত দেশে গণ্ভী দেওয়া! একান্ত কর্তব্য। দেহান্তর সংক্রমণ সমর্থ 
রোগের বীজাণু যাহাতে দেহাস্তর আশ্রক্প করিতে না পারে, তাহার বিধান 
কর! একান্ত উচিত বলিয়। সুশ্রতে কথিত হইয়াছে । 
প্রন্ঙ্গাদ্‌ গাত্র সংস্পর্শান্িঃ শ্বানাৎ সহ ভোজনাৎ। 
একশয্যাদনাচ্চৈব বস্ত্র মাল্যাননলেপনাৎ ॥ 
কুষ্ঠং জরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ। 
ওপসার্ণিক রোগাশ্চ সংক্রামস্তি নরান্নরম্‌ ॥ 
মৈথুন, গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শধ্যায় শয়ন, রোগীর 
পৃষ্ট বস্ত্র মাল্য অনুলেপনা দির ব্যবহার, এই সকল করিলে, কুষ্ঠ, জর, বাজযন্ষা 
চোক্‌ উঠা, এবং পাপজ ও ভূতোপসর্গজ রোগ সকল এক শরীর হইতে 
শীরান্তরে সংক্রামিত হইতে পারে। এই সকল সংক্রামক রোগে বা ইহা 
দের আংশিক লক্ষণ বিশি্ কোন সঙ্কর ব্যাধিতে খ্বেগীর সছিত কথিত 
মৈথুনাদির সংঘটন নিষিদ্ধ। অপর জনপদবিধ্বংদী রোগ সকল প্রারই 
অরাগির কখফিৎ লক্ষণ বিশ কোনক্ধপ সব্কর ব্যাধির আবির্ভাধ হক্ব; 
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আর তক্জন্ই প্রাক উপদেশের মর্ধযাদা রক্ষণ একাত্ত আবশ্তক। শাস্তাত্তর 
নিদেশানুসারে কথিতরূপ কোন রোগীর প্রথম রোগের সময় দেবার্চনাদি 
মাঙ্গল্যকর্্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য। আর সেই নির্দেশ মতে আরও 
দেখা যায়, মৃতের অবস্থান গৃহে হোমাদির অনুষ্ঠান করাও বিহিত। গৃছের 
রোগীর শযাতলম্থ ভূমির উৎখাত করিতে লৌহ শলাঁকাঁর রোপণ করিতেও 
যে উপদেশ আছে, তাঁহার সন্বন্ধে আধ্য বাক্য শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া 
যাঁ়। যাহা হউক, সর্বভূক্‌ অগ্নিও সংক্রামক রোগের বীক্জাণু ধ্বংস করিতে 
সমর্থ। অগ্নিতে আহত ঘ্বতার্দির লৌরভও ব্যাধিনাশক ও স্থাস্থারক্ষক। 
স্থতরাং হিন্দুদিগের এই আর্ধ্য উপদেশান্থৃষায়ী কর্ম যে একান্ত হিতকর, 
তাহার অপলাপ করিবার শক্তি কাহারই নাই। সৃর্য্যরশ্রিও আমাদিগের 
আরোগ্য বিধানের উপযোগী, আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ, এই অন্ুশাসনও 
আরোগ্যপ্রদ সবিতার অর্চন সংক্রান্ত উপদেশ। আরও স্ুশ্রতে কথিত 
আছে £__শীতাংশুঃ ক্রেদয়ত্যুব্ীং বিবশ্বান্‌ শোষয়ত্যপঃ। তাবুভাবপি 
সংশ্রিত্য বাযুঃ পালয়তি প্রজাঃ ॥ 

চন্দ্র, পৃথিবীকে রসে আগ্রত বা ক্রি, কুর্য্য পৃথিবীর রস শোষ ও বাষু 
এতছুভয়ের আশ্রয়ে গ্রজারক্ষণ করিতেছেন ৫ হুরধ্য রস শোষ করেন, এবং 
বর্তমান জনপদ বিধ্বংসী নগরোৎসেধকর ব্যাধি প্লেগ, ত্রিদদোষজ বিকার 
বিশেষ হইলেও গ্রন্থি স্কীতিতে শ্নৈম্সিক প্রকোপের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, 
শোষক তেজের আশ্রয় গ্রহণ সঙ্গত। চরকে কথিত হইয়াছে £-__ 

শীতেলোষ্ণ কৃতান্‌ রোগান্‌ শমক্স্তি ভিষখ্থিদঃ । যেতু শীতকুতা রোগ! 
তেষাঞ্চোষ্ণং ভিষগ, জিতম্‌ ॥ 

বৈদ্যগণ শীতল দ্বার] উষ্ণকৃত রোগের ও শীতকৃত রোগের উ্ংদ্রব্য দ্বারা 
প্রশমন করিয়া থাকেন। আর কলিকাতায় প্রায়ই বসন্তকালেই প্রেগের 
প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। আর খতুর বিচার করিতে গেলে দেখা! 
যায়, "হেমস্তে নিচিতঃ শ্লেম্মা বসন্তে কফ রোগকৃৎ*। 'এই স্ত্রান্থিদারে বোধ 
হয়, প্রেগে শ্লেম্ার প্রকোপেরই প্রাধান্য প্রধানতঃ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং 
কফছ ব্যাধির উষ্ণ ক্রিয়া! প্রশমনকত্ষ বলিম্না, হৃর্ধ্যরশ্মি প্লেগের প্রতিষেধ 
পক্ষে প্ররুষ্ট উপযোগী । স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশের একটা বিশিষ্ট বিধির 
পরিচয় দিয়! এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউরু। যেমন আবাদন্থান 
নির্শণ পরিস্কৃত ন৷ হইলে আবর্জনার পচনাদি ভর) প্লুতিগন্ধে ব্সধিবাপিগণের , 
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শা 


রোগপ্রবণতা অবশস্তাবিনী। তেমনি সেই বাষ্টিভাবের প্রত্যেক গৃহের 
পরিক্ষার করার চ্ঠায়, সমস্ত ভাবে বহু গৃহের সমাহার রূপ নগরেরও পরিষ্কার 
করিবার চন্য ব্যন্গ্থা গ্রয়োজনীয়। আবার গৃহের বা! নগরের পরিষ্কার 
ঝা নির্পলতা সাধনের চেষ্টার স্তার আত্ম পুকষের আশ্রয়স্থান দেহের পরিস্কৃতি 
ঘা নির্মলতা বিধানের উপায় কর] অবশ্ঠ কর্তব্য । 

কবিরান শ্রীঅঘোরনাথ শান্্রী। 





০. ওপাশ 


পাখীর গান । 


কিগান গাহিয়া 

কোথায় যাস! 
কার লাগি প্রাণ 

এত উদ্দাস। 
কোন্‌ স্থর তোর 

এ।নেতে ঝরে, 
কেন সে আমারে 

পাগল করে ! 
আমার কত কি 

পুরাঁণ স্থৃতি, 
উগারিছে যে 

ও গান নিভি! 
তোর ওই গানে 

মরম দেশে, 
একথানি সুর 

আমিছে ভেসে। 
ফেন তোর গানে 

এমন হই, 
আমি যেন আর 

আমানত নই। . 
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বলরে এগান 
পেলি কোথার,-- 
আমারে পাগল 
করিলি যায়। 
পরাণ বাধিতে 
পারিন! আর, 
বল্রে ও গান 
হরিলি কার! 
শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল1 সরস্বতী । 
বড়াললেন, হুগলী । 


--7802- 


সংবাদ ও নানা কথা 


বিগত ১৮ই ডিসেম্বর, কীর্ণহার শিবচন্ত্র ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতো- 
ধিক বিতরণ কাধধ্য সম্পন্ন হইয়া! গিয়াছে । বীরভূমের মাঞিষ্টে ট,। শ্রীযুক্ত 
আমেদ সাহেব সভায় উপস্থিত থাকিয়া ব'ধাকগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। 
মালিষ্টেট, সাহেব প্রায় এক ঘণ্টা কাল সুপলিত ভাষায় বালকগণকে উপদেশ 
দেন। সকলেই তাহার মধুর আলাপে আপ্যায়িত হইয়ছিলেন। আমেদ 
সাহেবের স্তার মাজিষ্টেট পাইয়া আমর! সৌভ্যাগ্যবান্‌ সন্দেহ নাই।] 


কীর্ণহারের সন্িকট ভাঙ্গাপাড়া শ্রামের একটি স্ত্রীলোক, বিষপ্রয়োগে 
অপর কয়েক জনকে হত্যা করিয়াছে বলিম্ব! পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছে। 
পুলিশ সেই স্ত্রীলৌকটিকে চালান£দিয়াছে। 

বীরভূম জেলায় ত এ সকল উৎপাত পূর্বে ছিল না। কেন এমন হইল? 





নানা কারণে পল্লীগ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। সকল 
কথা আজ বলিতে পারিব না । আজ কেবল স্বাক্্যের কথাই বলিব। ইংরাজী 
চাঁল্‌ বচন, ভাঁক্তারি ওষধ, অন্রপযুক্ত আহার, ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নান! 
কারণে গ্রাম গুলিত ব্যাধির আকর হুইয়! উঠিরাছে। তাহা ছাঁড়। লোকে 
অপ্ততা ৰশতঃ- অনেক ব্যাধিকে পচাঁকিয়! £ঠানিতেছে। এখনও বীরভূষে 
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বিশেষত কীর্ণহার অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখা! অতি অন্প। 
অধিকাংশ লোকই প্রায়ই নিরক্ষর, অর্ধ শিক্ষিত ব1 পুরাতন ধরণে শিক্ষিত । 
আধুনিক শিক্ষায় লোকের ধর্মভাব হৃদয় হইতে দূর হয়, একথা সত্য 
হুইতে পারে, কিন্ত ইহ! স্বীকার করিতেই হুইবে যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য 
রক্ষার নিয়মাবলী মোটের উপর মন্দ জানেন না। কিন্তু যাহার? একেবারেই 
শিক্ষার কোন ধারই ধারে না, তাহাদের না আছে ধর্মম-প্রবৃত্তি, না আছে 
স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি। শান্ত্রকারগণ সকল বিষয়েরই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়! 
গিয়াছেন। স্বাস্থ্যের কথাটাও তাহারা ধর্মের মধ্যে ধরিয়া গিয়াছেন। কাজেই 
যখন লোকের ধর্মভয় ছিল, তখন, দকলেই জলকে নারায়ণ জ্ঞানে অতি 
পবিত্র বাখিত, ছায়া ও জলদানের জন্ত বুক্ষ প্রতিষ্ঠা ও পুঙ্রিণী খনন করিত। 
এসব করিত ধর্মের টানে; স্বাস্ত্োর টানে নহে। কিন্তু ছুঃসময় আসিল ১ 
ধন্দভাব লোকের মন হইতে প্রায় বিদুরিত হইল। স্থতরাঁং লোকে অবাধে 
পাঁনীর জলে শৌচ প্রত্রাবাদি করিতে লাগিল, বৃক্ষপূর্ণ প্রান্তরকে মক্ষভূমি 
করিয়া ফেলিল, জলাশয় খনন করা দূরের কথা,পুক্ষরিণী ;ভরাইয়। জমি করিতে 
লাগিল। অবস্থাত এইরূপ দীড়াইয়াছে। এখন উপায়? আবার সেই" 
প্রাচীন কালের মুনি-ধষির সংস্কৃত ঠেকে যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাঁহাত 
বোধ হয় না। অথচ আর কিছু পাই আর ন]1 পাই, পানীয় জলট একটু ভাল- 
খাইতে পাইৰ ন।কেন? পানীয় জলে ব1! জলের ধারে মল মুর ত্যাগ ন! 
করিলে কি লোকের নুখ হুয় না? তাহ! ছাড়া কাপড় পরিষ্কার ও অন্যান্ত শত 
প্রকার উপায়ে জল নষ্ট করার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে । যদি বলেন, গ্রামের 
প্রধান ব্যক্তির! ইচ্ছা করিলে ত এ সকল নিবারণ হইতে পাবে। কিন্তু 
আমর] দেখিতেছি, তাহ। হয় না। অনেক লোকের এ সব বিষয়ে ততট। 
নজর নাই। আর এক কথা, অনেক গ্রামে কেহ প্রধান নাই। ইংরাজী 
হাঁওয়! বায় সকলেই স্বস্ব প্রধান হইয়াছে। কেহ কাহাকে মানে না। 
কথায় কথায় আদালতের আশ্রয় লইতে চায়। এরূপ যখন ব্যাপার, তখন 
বি কর! উচিত ? আমর! যতটুকু বু, যত দিন অধিকাংশ লোক শিক্ষিত ন! 
হয়, তত দিন পর্যান্ত অন্ততঃ গৰর্ণমেণ্টের হপ্তক্ষেপ করা উচিত। আরও. 
একটা কথা আছে। পুর্বে লোকে ধর্মার্জনের জন্ত পুফরিণী খনন করিত।- 
এখনত ধর্মের কথ! কাহারও মনে নাই ) অর্থের কথাই কিছু বেশী পরিমাথে- 
দেখিতে পাই? কাজেই কেহ ০ পরোপক্ঠুরের জন্ত টাকা. খরচ করিয়। জলা 
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শয় খনন করাইবে, ইহা সম্ভব নর । আর লোকে কত খরচই বা করিবে? 
জিনিস পত্র স্মস্ত অক্রেন্র ; তাহা! ছাড়! নান। প্রকারে খরচ বাড়িয়! গিয়াছে। 
পোষাকের খরচ, মোকদ্দমার খরচ, বিবাহের খরচ, ট্যাক্সের, চাদ্দার খরচ 
নান! খরচ আছে। জলাশয় খননের থরচ কেমন করিয়া কুলাইবে ? স্থতরাং 
রাজাই এখন একমাত্র সহায়। গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ভিন্ন পুষ্করিণী খননের 
আর উপায় নাই। 

রাস্তা! সন্বন্ধেও ছু চারি কথা বলা আবশ্তাক। গ্রামের রাস্তা গুলিত অতি 
কদর্ধ্য হইয়াছে। পূর্বে গ্রামের প্রধান লোকেরা গ্রামা দেবতার দোহাই 
দিয়া সকলকে আপন আপন বাটার সিমানার বান্ত। বাধাইতে বলিত। 
সকলেই গ্রাম্য দেবতার ভয়েই হউক, ব৷ অন্য কোন কারণেই হউক, আপন 
আপন নিমানাস্থিত রাস্তা মেরামৎ করিত। এখন এই আইন কানের 
দিনে কেহ ত আর কাহারও হুকুম মানিবে না, কাজেই গ্রাম্য রাস্তাগুলি 
অতি কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথ! 
তাহ! ত আর নাই বলিলেই চলে। সে সব গুলি এখন ধান্য ক্ষেত্রে পরিণত 
হুইয। উত্তম শন্ত প্রসব করিতেছে । যাতায়াত ত একেবারে বন্ধ হইয়়াছে। 
যাহারা একটু আধটুকু লেখা পড় শিরদমাছে, তাহারা ত দরখাস্ত করিয়! 
মাজিষ্্রেটকে জালাতন করিয়! তুলিতেছে। কিন্ত গভর্ণমেণ্টে কিছু'সেপামী 
ন। দিলে, অর্থাৎ ্্যাম্প দিয়া নালিশ না করিলে কোন ফলইত হয় না দেখি- 
তেছি। এখন উপায়? উপায়ের মধ্যেত একটা দেখিতেছি। কতকগুলি গ্রাম 
লইয়া এক একটি গ্রাম্য সমিতি (৬1155 0171০?) স্থাপন করা । আজকাল 
চাপরাশ ভিন্ন কোন কাজ হয় না। সুতরাং গ্রাম্য-দমিতি দ্বারা পূর্বোক্ত 
অসুবিধা যে অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব গত ১৮ই ডিসেপ্বর, যখন কীর্ণহারে আসেন, 
তখন কেহ কেহ পানীয় জলের প্রতি অত্যাচারের কথ। তাহাকে জ্ঞাপন 
করেন। তাহাতে তাহার ধারণ। হয় যে, এতদঞ্চলে পানীয় জলের বিশুদ্ধি 
রক্ষা কর। আবশ্তক হুইয়াছে। এই জন্য তিনি শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্ত্র সরকার 
মহাশয়কে কীর্ণহারে গ্রাম্য-সমিতি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইতে অনুরোধ 
করেন । সৌরেশ বাবুও আপনার ম্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও পরোপকারিত! 
দ্বার প্রণোদিত হইয়া, মাজিষ্ট্রেটের নিকট গ্রাম্য সমিতি স্থাপনের এক 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। এখন মাসি ইট, সাহেব কৃপারছি করিলে 
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আমাদের অনেক উপকার হয়। আর গ্রাম্য-মমিতি সৌরেশ বাবুর কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত হইলে বে সুফল প্রঘব করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 








হিন্দু জাতির অধঃপতনের চুড়ান্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন চারি দিকেই 
শাস্ত্রের অবমানন! দেখিতে হইতেছে। যে সকল মহ! পাপের জন্য হিন্দু 
জ।তির এই বর্তমান ছুরবস্থা, গোঞ্জাতির প্রতি হূর্দ্যাবহার তাহাদের অন্যতম । 
গোচর ত আর কোথাও নাই। গরুগুলি ত জীর্ণ শীর্ণ, মৃতকল্প হইয়! 
ঈাড়াইয়াছে। জীবিতাবস্থায় গরুগুলি ত এইরূপ অনাহারে থাকিয়া মহাকষ্টে 
মন্ধযোর উপকার করে। কিন্তু অনেক মানুষ আবার এরূপ কৃতজ্ঞ যে, সেই 
গরু যখন বুদ্ধ হইম্ব॥ বা 'মপর কোঁন কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, 
ধর্জ্ঞানহীন লোক সেই সকল অকর্ম্ণ্য জীবগণকে নিষ্ঠুর কসাইগণের হস্তে 
অর্পণ করে। হিন্দুর দেশে ইহা! বড়ই বিসদৃশ্য। কোন্‌ হিন্দু ইহা দেখিয়া 
ব্যথিত না হইয় থাকিতে পারে? যে পারে, তাহার চক্ষু নাই, হৃদয় নাই। 
আমর! শুনিয়া দন্ধষ্ট হইলাম বে বীরভূম, বড়রা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু 
প্রাণবল্ল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু মন্মণনাথ ঘোষ মহাশয়গ্য় একটা পি'জরা পোল 
স্থাপনের উদ্যোগী হুইয়াছেন। অন্জয় নদের তীরে কোন স্থানে উহা! স্থাপিত 
হইবে। তথায় অকর্মণ্য গরুগুলিকে আশ্রয় দেওয়া হইবে । আমর! ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করি, প্রাণবল্লভ বাবু ও মন্যথ বাবুর চেষ্টা যেন সফল হয়। 
আর বীরভূমবাসী হিন্দু সন্তানদিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে, 
তাহারা যেন বথাঁসাধ্য সাহাধ্য ঘার1 উক্ত মহোদয়দ্ব়কে উক্ত পুণ্য কার্ষে 
সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। 





কীর্ণহারের নিকটস্থ হৃরপুর গ্রামের তিন জন লোঁক আঁবার একজনকে 
হত্যা করিয়াছে বলিষ্ব! অভিযুক্ত হয়। তাহারা মেসনে দোপরর্দ হুইয়াছে। 
এবার বীরভূম জেলায় বড় বেশী খুন হইতেছে। ৃ 





. এস্‌, মি, চাটার্জির “দশ্তবন্ধু স্থগন্ধি ও সর্বোৎকৃষ্ট দস্তমার্জন্ন। 


এমন এ পর্য্যস্ত বাহির হর নাই। পরীক্ষ। প্রার্থনীয় | 

প্রত্যহ ব্যবহারে দন্ত রোগ জন্সিতে পার না, অধিকন্তু দস্ত উজ্জল, 
মুখের ছূর্গন্ধ নষ্ট, দস্তমূল দৃঢ়, দীতকড়া, অকালে দাতপড়া, দীত দিয়! 
রক্ত পৃযাদ্ির শ্রাব, মাড়ী ফোল। প্রত্ভৃতি যাবতীয় কঠিন কঠিন দত্ত রোগ 
শ্লীপ্রই আরোগ্য হয় ও দত্ত ধাবনের পর এক অভিনব অবক্তব্য আরাম্ন 
গাওয়া যায় [| ১নং (১ মাসের যোগ্য) ১ কৌট। %১*, ২ নং (২ মাসের) 
1/০, ৩ নং (৬ মাসের ) 8, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং প্রত্যেকটা ।/*, ভিঃ পিঃ 
%০, একত্রে বেশী লইলে খরচা কম হর। এস্‌, সি, চাটার্জি, পাচথুপী পোঃ 


(মুর্শিদাবাদ ) 
প্রশংসা পত্র । 
পবাবু এস্‌ সি চাঁটার্জির *দস্তবন্ধু* ব্যবহার করিয়াছি এবং আমি নিঃ- 
সন্দেহে বলিতে পারি যে ইহ! দ্বার! দস্ত পরিস্কার হয়, দত্ত বেদন। নিরিহ 
হয় এবং দত্তমূল দৃঢ় হয়। ইহা উৎকৃষ্ট দস্ত মার্জন। | 
৭ই এপ্রেল ) (স্বাক্ষর) এন্‌, সি চাটার্জি 


১৮৯৯ প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জন । মতিহারী। 


প্বাবু ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত (দস্তবদ্ধু/) একটি সর্ববোৎ্রুষ্ট দন্ত- 
মঞ্জ। আমি কিছুদিন হইতে ইহ! ব্যবহার করিতেছি এবং প্রত্যেক 
:ধিষয্জেই ইহার সন্তোষজনক ফল দেখিতেখছি । ফাহাব। প্রত্যহ দস্তধাঁবনার্থ 
মঞ্জন ব্যবহার করেন আমি তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে ইহাই ব্যবহার করিবার 
জন্য অনুরোধ করিতে পারি।» 


হেতমপুর রাজবাটা ০ 
] (শ্বাক্ষর ) রাজ রামরঞজন চক্রবর্তী । 
€ই জানুয়ারী ৯৮ । 


বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত । 


বিজয় পণ্ডিত কাশীরাম দাসের বহু পূর্ববর্তী লোক, ইহার রচিত গ্রন্থ 
'এত দিন অপ্রকাশিত ছিল। বঙীয়- সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় এই লুপ্ত 
শ্রশ্থের উদ্ধার হইয়! ছাপ! হুইয়াছে। পুস্তকের কবিত্ব সুনার। বিশেষতঃ 
বাঙ্গাল! ভাষাতত্ব আলোচনার পক্ষে ইহ! অতীব প্রয়োজনীয় । পুস্তকের 
আকার বৃহৎ। প্রথমাংশ ২৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥* ও ভাকমাশুল %*। ১৩৭।১। 
নং টা যানি স্্রট, পরিষদ কার্যালয়ে পাওয়! যায়। 
প্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 
বজীয় সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক | 
. মুচ্ছণীবাযু বাতব্যাধি, ধবল ভিন্ন চর্মরোগ, তিন বৎসর অতীত না হইয়।ছে, এমন কুষঠ- 
রোগি, স্ত্ীপুরুষ উভয়ের বয়ংক্রম যোগে ৭* সত্তর বৎসয় অতীত ন! হইলে গর্ভস্থাণনের-উষধি, 
এবং হাপকাশের উবধি, আদার নিকট পাইবেন'। )"ল্যাদি জ।লিতে হইগল. ডাকযে।গে 


পত্র লিখিবেন । 
্রীত্বরিতানম্দ গজোপাধ্যায়, কবিরত্ব কবিরাজ । 


গবর্ণমেন্ট পেনসনার। ' পোষ্ট কীণণহার, জিল! বীরভূম । 


আরোগ্য না হহলেমমূল্য ফেরত 
মূল্য প্রতি শিশি ডাক্তার"মৈত্রের ভা রী 
২২ টাক! মাত্র, টাকা মাঞ্র, 
মাঃ ॥০ ভাইট্যাল এলিক্‌সার £ মাঃ ১২। 
সেবনে নিম্নলিখিত রোগলমূহ নির্দোষরূপে জরা ' হুইলে মূল্য 
ফেরত পাইবেন। ধিনি এ বিষয়ে লন্দে্ন করেন, উহার নিকট বক্তব্য, 


*কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজের সুবিখাণত বহুদর্শা ইংরাজ ও বাঙ্গালী 
চিকিৎসকগণ ডাকার মৈত্রেরভাঁইট্যাল এলিকৃলার” পরীক্ষ। কারির। 


যাহ! লিখিয়্াছেন, শত ২ রোগী ইহাতে আরোগ্য হইয়! যাহ! পাঠাইয়াছেন, 
অর্ধ আমার ষ্টাম্প সহ পত্র লিখিয়। সেই গ্রশংদ। পত্রগুলি তিনি একবার 
পড়িয়! এ রি 


“ভাইট্যাল এলিকৃসার” _ নুতন ও পুরাতন বিংশতি 


গরকার প্রমেহ, বহুমূত্র, স্নায়বিক ও ধাতুদৌর্বল্য, স্বপ্রদোষ, শুক্রতারল্য, 
ধ্বজভঙ্গ ও পুকবত্বহানি, অবৈধ হস্তমৈথুন বা অপরিমিত ইতজির সঞ্চালন হতে 
বিবিধ কষ্টপ্রদ উপসর্গ, মৃত্রত্যাগকালে অশেষ যন্ত্রণা, শরীর শিহরিয়া উঠ! 
ও টা বীর্ধ্য স্বপন প্রভৃতি বিবিধ উপণর্শিক ধাতুরোগের একমাত্র অব্যর্থ 


মহৌষধ ধ 
“ভাইট্যাল এলিকৃনার”__ পারদ সেবন বা উপদংশ 
(গর্খী) জনিত গায়ে চাক! চাব - দাগ, (116108119] 270.:5715:11106 
স1078075) প্রভৃতি চন্ম রোগের একমাজ ধ্স্তরী। ইহা! সেবনে শরীরস্থ 
পারদরেণু মল, মুত্র ও ঘর্ম হবার! শরীর হুষ্টতে নির্গত হইবে। গর্ষ্ীয় ক্ষত 
এককালে শুকাইয়। যাইবে ও বিষ সমূলে নির্দল হইবে। 
“ভাইট্যাল এলিকৃসীর”_ল্দনে ও ডাকার টের 


«“ভাঁইট্যাল ফ,ইড” নামক বাতের তৈল [মূল্য ১২ টাকা) স্থানিক 
মালিসে যে প্রকার বা বত দিনের বাত, বেদনা, ও ফুল! হউক না কেন 
নিশ্চয় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। এমন কি পক্ষা্থাতের পঙ্গু অবস়বও 
রি ২ রে হইবে। অকাল বার্ধক্য ঘুচিবে, যৌবন ফিরিয়! আসিবে । 


এলিকৃসারঃ £-_ সর্ব প্রকার জটিল রোগের 


অজ্জান। রে ইন বিকৃতি প্রাপ্ত ্লীহা ও বক্ৎ স্বাভাবিক আঁকার ধারণ 
কক্সে। অুস্থদেহে সেবন করুন, কোঠ পরিফার, ক্ষুধা বৃদ্ধি, বর্ণ উজ্জ্বল, 
শরীর স্থল ও বলি হইবে, ওধধ লেনের পুর্বে ও পরে ওজন হইয়া 
গ্বেখিবেন শরীরের গুরুত্ব বাড়িস্বাছে। 
ভারতের একমার্র বিক্রেতা,-_মৈত্র এড কোং 
ফার্পানিউটিফ্যাল কেমিষ্টন। ১নং তারক চারের লেন,--হাট- 
খোলা পোঠ ১৬৪ কলিকাতা। 


কলিকাতা, ১/৩ শঙ্তরঘোধেক্ক লেন, নযাতীবত-তোসে 


২ক্স বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] জয় । ৃ ২১ 





লাম, সআাটের বিরাগ উৎপাদন করায় আপনার প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের 
আদেশ হুইয়াছে। কিন্ত বিরাগের কারণ কি, তাহা জানিতে 
পারি নাই ।” 

"আপাউদ্দিন আমার কন্তার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিল । প্রস্তাবে 
সম্মত না হওয়াতেই এই আদেশ হইয়াছে 

"আমর! ইছার প্রতিশোধ লইব।» 

পকিরূপে ?” 

“আমি দিল্লীর সৌনাধ্য দর্শনের জন্য এখানে আসি নাই। আলা- 
উদ্ধিনের মৃত্যু হইলেই আপনার কারামুক্তি হইবে 1” 

শকিস্ত একাকী অসহায়াবস্থায় তুমি কি আলাউদ্দিনের বিনাশ করিতে 
পারিবে ? কেননা, শত শত রক্ষিবর্গ সর্বদা তাহার শরীর রক্ষা করিতেছে ।” 

-শত শত কেন, সহস্র সহস্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইলেও দুর হইতে 
নিক্ষিপ' সারকে তাহার হৃদ়স্থল ভে করিতে পারে ।” 
1-এর্দীভাবে রতনসিংহ বলিলেন, “ষে কোন প্রকারে আমার কারামুক্তি 
হৎ, ২ হইল। যদি অন্য উপায় না থাকেন: '্সামাকে যবনের প্রস্তাবে 
সম্মত হইতে হইবে ।” 

ক্রোধে এবং অপমানে অতিমাত্র উত্তরিত হইয়! জয়পাল উত্তর করি- 
লেন “কখনই না”। 

এই বলিয়! তিনি বেগে কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া! গেলেন। কারা- 
রক্ষক তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখির়। মনে মনে সন্দেহ করিল এবং 
স্বিষ্যতের জন্য অধিকতর সতর্ক হইল । 

রতনদিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়া জন্পাল অতীব চিন্তিত হইলেন এবং 
কি উপায়ে জন্নাকে রক্ষা করিবেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার 
হৃদয়ের দেবী পাপিষ্ঠ যবনের অঙ্কশারিনী হইবে, এ চিন্তা তাহার সহ হইল 
ন।। তিনি আলাউদ্দিনের বিনাঁশ সাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগি- 
€লন। লৌভাগ্যব্রমে শীঘ্রই স্থযোগ আসিয়। উপস্থিত হইল। 

ইহার ছুই চারিদিন পরে দ্ালাউদ্দিন বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব এবং, সৈন্য 
সমতিব্যাহারে রাজধানী হইতে বার ক্রোশ দুত্ে একটি বৃহৎ অরণ্যে মৃগয়া 
করিয়া জন্য গমন. করিলেন। ব্লাজযের প্রধান প্রধান 'াত্যাগণও 
তাহার সঙ্গে চগ্জল | জকায়ণন আপামাগাদা জাকাজাটি ধান | বানা গীতা 
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ধরিয়া বহুসংখ্যক পণ্ড হনন হুইল। তৃতীয় দিবসের অপরান্ধে আলাউদ্দিন 
একটি হরিণের পশ্চাদ্বাবিত হইয়া একাকী অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে 
প্রবেশ করিলেন। হুরিণটি তাহার লক্ষ্যপথ অতিক্রম করিয়! চলিয়! গেল। 
তখন তিনি অন্থচরবর্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য পথ অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কোন মতে পথের সন্ধান করিতে পারিলেন না। এদিকে 
সন্ধ্যাও আগতপ্রায় ১ তাহার ঘোটকও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তখন 
অনন্যোপায় হইয়। অশ্ব হইতে অবতরণ করিলণেন এবং একটি উচ্চ ভূমির 
উপর জারোহণ করিয়া চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে 
একটি তীর আসিয় তাহার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিল। আলাউদ্দিন পশ্চাপ্দিকে 
মুখ ফিরাংতে না ফিরাইতে দ্বিতীক্ন তীর আপিয়! তাহাকে ভূতলে পাতিত 
করিল। তিনি অচৈতন্য হইয়। পড়িলেন। 
এদিকে আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ তাহার বিলম্ব দৈখিরা অতিশয় চিন্তিত 
ও উদ্বিগ্ন হইল। তাহার! সমস্ত রাত্রি অরণ্যের নান! স্থানে তাহার অনুসন্ধান 
করিল এবং পরিশেষে কাননপ্রাস্তে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাহার আগ্র- 
মন প্রতীক্ষা করিতে লারমা পরিশেষে যখন তাহারা আরোহীশুন্ঠ 
তাহার ঘোটকটিকে দেখিটত, পাইল, তখন সকলে স্থির করিল যে, সম্রাট, 
কোনও হিংত্র পশুর কবলে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং নকলে বিমর্ষ চিত্তে 
রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণ আলাউ- 
দ্দিনের ত্রাতুক্ুত্র রুকুন্দ্দিনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
এদিকে চেতন! সঞ্চার হইলে আলাউদ্দিন দেখিলেন্‌ যে, তাহার ক্ষতস্থাম 
উত্তমরূপে বাধিয়! দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকজন ভীল তাহার শুশ্রষ! 
কার্যে নিষুক্ত রহিয়াছে । তিনি তাহাদের নিকট আপনার প্রক্কৃত পরিচয় 
গোপন করিলেন এবং আপনাকে সম্রাটের অন্ুচর বলিরা পরিচয় প্রদান 
করিলেন। প্রায় পক্ষাধিককাল শধ্যাগত থাকিয়। দ্িল্লীশ্বর বনবাসী ভীল- 
গণের বত্বে ও পরিচধ্যায় আরোগ্য লাভ করিলেন এবং নিকটবর্তী একটি 
গ্রাম হইতে অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
পথিমধ্যে তাহার পরিচয় পাইয়| দলে দলে সৈন্য আপিয়। তাহার সঙ্গে যোগ 
দিতে লাগিল। তিনি এইজপে ৫০* পাঁচশত নৈম্ত সংগ্রহ করিয়। দিলীতে 
উপনীত কিন এবং তাহার সমস্ত সৈন্ত আসিয়। তদীয় পতক। মূলে সমবেত 
হইল। সকলেরই সন্দেহ হইল, রকুসন্িনই সিংহাসন লাভের. আশান় গুপ্ু- 
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ভাবে সম্রাটের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। রুকুন্ুদ্দিন আফগানপুর 
অভিমুখে পলায়ন করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত ও.নিহত হইলেন। 

সিংহাসন সর্বতোভাবে সুদৃঢ় করিয়া! আলাউদ্দিন পুনরায় রতনপিংহুকে 
আপন সমীপে আনয়ন করিয়া কহিলেন, চিতোররাঁজ ! প্রবল 'প্রতাপশালী 
দিশ্ীশ্বরের পাণিগ্রহণে তোমার কন্যার কোন অবমানন। হইবে না । অতএব 
যদ্যপি স্বাধীনতা বাঞ্চ। কর, তাহ! হইলে অদ্য হইতে ৬* দিনের মধ্যে তোমার 
কন্তাকে দিল্লীতে আনয়ন কর, নচেৎ অপরাধীর স্যার তোমার প্রাণদণ্ড 
হইবে। কাপুরুষ রতনপিংহ ধীরভাবে কেবল মাত্র উত্তর করিলেন-. 
"আমাকে স্বজাতি মধ্যে কলঙ্কিত ও জাতিন্রষ্ট হইতে হইবে ।” 

আলউদ্দিন কহিলেন “পবিত্র ইসলাম ধর্মাগ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি 
আমার রাজ্যে সর্ব প্রধান পদে উন্নীত হইবে ।» 

বাজপুন্তরাজ ধর্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু তাহার 
কণ্যাকে দিলীতে আনয়ন করিতে শ্বীকৃত হইলেন। এবং আলাউদ্দিনের 
নি'ওট বিদায় লইয়। তহ্দ্দেশ্যে যশল্ীরে লোক প্রেরণ করিলেন । 


-% 
$ (দেবিদাস ভষ্টাচাধ্য, বি, এ) 


প্রার্থনা 


1 ৪ 
হরি! ভালবাসা নারি দিতে, 
কি আছে আমারে আর, তবু তুমি ভালবাদ; 
তোমায় করিতে দান, অশধার এ হৃদি মাঝে, 
আমারি তুমি যে সব, নিরন্তর স্থৃপ্রকাশ; 
জানি সার ভগবান । ৫ 


অতি দীন দুঃখী আমি 
জগতে মিলেনা ঠাই! 
তোমারে দেখিনা তবু 
তব কোলে স্থখ পাই । 


২ 
আমারি তরেতে তুমি 
নিয়ত ভাবিয় সারা, ] 


আমারি সুখের তরে, 
তুমি ষে আপনাহার৷ ! ূ 


৩ ৬ 
ডাকিনা তোমারে কভু ছুরবল যবে হিয়া 
রহ তবু কাছে কাছে; &8 অবসন্ন হয় প্রাণ, 
অপুর্ব্ব এ ভালবাসা টি তোমারি অনস্ত | 
কোথা কি এমন আছে? ক্সাননো করর্থ দান 
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৭ ১১ 
জগতে চেনেন। কেহ, ভালবাস যেই রূপে, 
কেহ নাহি ভালবাসে, শিখাইয়। দেও তাই, 


তোমারে (ও) এমনি করে, 


মি কি ভুলিতে পার 
যেন বাগিবারে পাই! 


চিনিয়া রেখেছ দাসে। 


১৭ 
র্‌ তুমিত পৃথক নহ,-. 
যখন যেখানে যাই, যেন এক ছয়ে পু, 
শত নদী ব্যবধান, বারে কও যেন মনে 
রহ তুমি কাছে.কাছে, নাহি হয় পতুমি কই?” 
বিপদে করিতে ত্রাণ ! ১৩ 
৯ তোমার প্রেমের নদী 
বাধিতেরে শাস্তি দিতে, এ ছাদয়ে যেন বয়, 
মুছাইতে অশ্রধার, তোমারি অনন্ত ছায়। 
তোম! বিনা এ জগতে, হেরি যেন বিশ্বময়! 
5 ৮ কাদিলে তোমারি পায় 
১০ ্্ 


হাসিলে তোমারি হাসি ? 


তুমিত রেখেছ চোখে, 
এক হয়ে তুমি আমি 
তবু বলি চোখে রেখ, যেন প্রভু ভালবামি ! 


তূমিত দেখিছ নীতি | পরীক্ণগোপাল চক্রবর্তী, 
তবু বলি দে'খ দে'খ। যশাই। 


সমালোচনা । 


জন্মভূমি-_-৯ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা । 
অনেক দিন হইল আমরা এই এক খানি মাত্র জন্মভূমি সমালোচনার ' 
জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলিলাম। অনবধান বশতঃ এত দিন ইহার সমালোচনা 
করিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি। ণ্জন্মভূমি” এখন 
আর ণ্ৰঙ্গ রা কার্ধযালয় হইতে প্রকাশিত হয় না। নূতন স্থান হইতে, 
নৃতন উৎমাঞে, নূতন আকারে প্রকার্শিশ হইতেছে। এই সংখ্যার অনেক 


হয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] সমালোচনা । ২০৫ 





স্থবিজ্ঞ লেখকের 'গ্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। ভরদস! করি “জন্মভূমি” ইহার 
পুর্বগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। এ সংখ্যা দ্েখিয়াত আমাদের 
অনেকটা আশ! হইয়াছে । 


প্রয়াস-_২য় বর্ষ, ডিসেম্বর | 

পূর্বের স্ায় এ সংখ্যার প্রয়াসের প্রবন্ধ গুলি সুলিখিত ও সুমিষ্ট । তকে 
এ সংখ্যার “অধিকারতন্ব” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। 
শ্রীযুক্ত ধীরাকুষ্ণ সোম এই প্রবন্ধ তাঁহার নিজের লেখা বলিয়া *প্রয়াস”” 
সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্পাদকও তাহ! প্রকাশ করি- 
য়াছেন। কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়! বিন্মিত হইবেন, প্র প্রবন্ধ ধীরাজ বাবুর 
আদৌ লেখা নহে। “বীরভূমির” বর্তমান সম্পাদক কতিপয় বর্ষ পুর্বে 
সাওতাল পরগণ! মলুটী গ্রাম হইতে প্রকাশিত “ধরণী” নামক মানিক পত্রে 
এ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ধীরাজ বাবু হয়ত মনে করিয়াছিলেন, লোকে 
হয়ত এ প্রবন্ধের বিষয় বিশ্বৃত হইয়াছে । দেই জন্যই বোধ হয় তিনি 
নিজের নাম দিয় প্রয়াসে উহা প্রকাশিত কুরেন। যাহা হউক, সাহিত্যে 
এক্সপ ভুয়াচুরি বড়ই নিন্দার্হ। এরূপ )'র ডাকাইত কর্তৃক বঙ্গভাষার 
অনেক ক্ষতি হইতেছে। পাঠকগণ, লোকটিকে চিনিদ্না রাখিতে পারি- 
বেন বলিয়া এত কথা বপিলাম। তবে লোকটি চোরের মধ্যে সাধু বটে, 
তিনি প্রবন্ধটি অবিকল নকল করিয়াছেন । এমন কি, যেখানে মুদ্রাকরের 
দোষে অর্থ হর্বোধ হইয়াছে, সেখানেও কোন রূপ পরিবর্তন করিতে 
ইচ্ছুক হন নাই। “বঙ্গতৃূমি* সম্পাদক, সেদিন সাহিত্য চোর সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলিয়াছেন। কিন্ত তিনি এমন সাধু চোরের কথা! কখন শুনিয়।- 
ছেনকি? 

প্রয়াম__২য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা । 


তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে পপ্রয়াস” “সাহিত্য-সেবক সমিতির” 
*হস্ত হইতে “প্রয়াস সমিতির” হস্তে আঙিয়াছে। এ ছুই সংখ্যা কিন্তু 
পূর্বের মত হয় নাই। ভরস! করি, নৃতন পরিচালকগণ প্রয়াসের উন্নতি 
বিধানে সচেষ্ট হইবেন। প্রয়াস বেশ কাগজ ছিল। | 
নবপ্রভা__প্রথমথণ্ড ১ম সংখ্যা 
সম্পাদক জ্ঞানেন্ত্র বাবু বহুদর্শা, সুবিদ্বান ও সুণেখক। সুতরাং আশী- 
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করা যাইতে পারে যে, “নব্প্রভা সাহিত্য-জগতে নবপ্রভা বিকীরণ করিবে। 
এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলি মন্দ না হইলে ও কোন কোনটি এত ক্ষুদ্রফে, 
পাঠ করিয়া কিছু মাত্র তৃপ্তি হয় না। ইহা একটা দোষ। প্রবন্ধগুলি 
অন্ততঃ এত বড় হওয়া উচিত, যাহাত্তে একমাস কাল পাঠকের মনে 
আকাঁজ্ষা বজায় থাকে। এক সংখা! দেখিয় বিচার কয় যায়.না। সেই 
অন্ত আমর! আশা করিতেছি যে, “নবগ্রভা” দ্বীর় নামের সার্থকতা 
সম্পাদন করিবে। 
মহাজন বন্ধু। মাসিক পত্র । কলিকাঁত!, বড়বাজার, ১নং চিনি 
পটী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 
সাহিত্যালোচনাঁর জন্ত অনেক মাসিক পত্র আছে। কিন্তু ব্যবসায়িগণের 
কোনরূপ পত্রিক! ছিল না। আমাদের বীরভূমির পাঠকবর্গের স্থপরিচিত 
রাজকুঞ্ণ বাবু সেই অভাব দুর করিবার জন্ত এই পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। 
যাহাতে ব্যাবস। বাণিজ্যের উন্নতি হয়, এই পত্রের তাহাই উদ্দেশ্র। বলিতে 
দুঃখ হয়, আমর। ব্যবসা আদৌ বুঝিনা । ব্যবসায় কেমন করিয়া অর্থের 
নিয়োগ করিতে হয়, আমরা ভুর্মঠজানি না। আবার স্বদেশজাত দ্রব্যের 
কেমন করিয়! প্রচার করি্ডে”হর়, দে কৌশলও আমাদের অজ্ঞাত। 
এই দেখুন না, এখনও ত অনেক শিল্পজাত দেশীয় দ্রব্য রহিয়াছে; আরার 
নিব, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যও ত আমর! প্রস্তত করিতেছি, কিন্তু বাজারে 
কয়ট! দেশী নিব পাওয়া যায়, বা দেশীয় কলের কাপড় কয় খান দেখিতে 
পাওয়া যায়? প্মহাজানবন্ধু” যদ্দি ব্যবসায়িগণের মধ্যে একট। একতা ও 
সহানুভূতি স্ষ্টি করিয়া নূতন ব্যবসায়ের স্থ্টি ও দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন 
করিতে পারেন, শবে ঝড় উপকার হয়। প্রথম দ্বই সংখা! “মহাজনবন্ধু* 
দেখিয়া! অনেকটা আশা হইয়াছে। লেখা সর্বত্রই প্রাঞ্জল ও মধুর । 
সহজ কথায় কঠিন বিষয় বুঝাইতে প্লা্জকুষ্ণ বাবু নিদ্ধহস্ত । সেই জন্য 
ভরসা! হইতেছে, রান্কুষ্ণ বাবুর সর্ধতো মুখী গ্রতিভা "মহাজনবন্ধু” দ্বার! 
দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিবে। রী 





অস্থত তুসনিক1। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


এবে স্থুন যুনিত যুক্স পদ্ম কোঠার দিম । 
ক্রমে ২ কহি যেই সভার মহিম।॥ 
ভবভয়তঞ্জন ভুগ যে করে ভজন । 
সাধকসিদ্ধ সেই জন জিনে ত্রিভুবন ॥ 
পূর্বে কহিঞাছি পদ্ম কুঠা লয় হয়। 
যুনিত যুক্স ছুই তাহে সদ। বিলসয় ॥ 
বৈনিক যুসন্ম। নাড়ী সম গুণ ধরে। 
যুসন্মাতে যুনিত পদ্ম খৈনিকে যুঝ্ম তেজকরে ॥ 
এটৈস হাত তর যঙ্গুপি প্রমান নাড়ি যুন। 
পাকে পাকে দেহ মধ্যে ইহার ভ্রমণ ॥ 
ছই পাক মূল স্থানে গুহা দ্লেস হয়। 

পরে পাক বাম ভিতে ত৮.. "দ্ধ যায়॥ 
কুমদ বৈনিক.কংক1 নামে নামে নাঁড়ি। 
ইড়া পিঙ্গল ছুই উঠে.মূল পদ্ম ছাড়ি ॥ 
এই পঞ্চ নাড়ি পিষ্টগত উদ্ধ যায়। 
বৈনিক বেহিত পঞ্চ জানহ/নিশ্চয় ॥ 
একান্ন গিরাতে বৈনিক পিষ্টগত উঠে। 
এক চল্লি গিরা তার কক্ষ্যমূল হেটে ॥ 
ছুই বাহু ছুই গির! ললিতে পাক তিন। 
কুস্তলেজে দুই ছুই ললাটে প্রবিন ॥ 

এই নাড়িগত বুকস ব্যাপে সর্বস্থান। 
শ্বরির মস্তক আর পাদ নিরূপন ॥ 

এবে কহি স্থিতি গতি তাহার জেমন। 
বিস্তারিঞ্! কহি এবে যুন দিয়া মন ॥ 
বাম কক্ষ্য ছেটে এক কুমুদর কাঁলক1। 


ফুগম্মা নাড়ির দেখ্ধসে তাহা পিক] ॥ 
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স্পা 








দেই কলি মধ্যে স্থিতি বিস্ত বাস করে। 
যুনিত আশ্রয় করি সর্বস্থাণ ফেরে ॥ 

কখন মস্তকে জায় কখন গুহা দেশ। 

কখন পায়েতে জায় কথন পদ্মেতে প্রবেশ ॥ 
এই মত সর্বাজেতে ফিরএ ব্যপিঞ|। 
মন্তকে কৰধঞ্গাঁস পদ্ম মধ্যে জাঞ ॥ 

ছয় দণ্ড স্থিতি করি নামে ভুরু দেসে। 


পাচ দণ্ড তোথ। থাকি জার চক্ষু পাসে ॥ 


তথা তিন দণ্ড থাকি পুণরুপি চলে । 
তিন দণ্ড স্থিতি করে জাঞা! কল্প মুলে ॥ 
তদপরে অধরেতে গুণমন্ত্র হএ11 
সেতপল্প পাসে রহে তিন দণ্ড জাঞা] ॥ 
তদ্দপরে নামে মন্দ ২ গতি করি। 
মুলপদ্ম পিষ্টে রহে ছুই দণ্ড ধরি ॥ 

সেই স্থান ছাড়ি গন চলে রধমুখে। 

উল দেসে করি .'শতিন দণ্ড থাকে ॥ 
তবে চলে মন্দগতি শিত্র গতি হঞ1। 
ছুই দণ্ড বাস বিদ্ধ অস্কুলিতে জাঞ| ॥ 
পুণ এই মত উদ্ধ উঠে পুনর্ব্বার ॥ 
সর্বাঙ্গ ব্যাপিত হয় লোমে লোমে আর ॥ 
এই মত যুনিত পল্প মধ্যে করে স্থিত্তি। 
দও পল পত্র কুঠ! জাঞ। করে স্থিতি ॥ 
সেই ছুই পুরুষ নারি ভুতির্ঘ্য় হয়। 
কাম কিড়া রসে তছে নিষ্নস্তর রম্ব ॥ 
এই হুই নির্ভ দেহে কিসন্ন কিলন্লি। 
মনের গোঁচর লহ্ছে অন্ন্যে কিবা করি । 
চজ্জ যুধ্যের গতি নাহি না চলে পৰণ। 
ব্রাহ্মণ গোচযর় লে এছি নিকপণ ॥ 





ূ 
ৃ মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। 


২য় ভাগ] মাঘ ও ফাল্তুন) ১৩০৭ [৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। 


1 আ্নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, 





হু সম্পাদিত। 
৪ সৃচী। 
বিষয়। লেখকের নাম। পৃষ্ঠা । || 
দি ১। রাজরাজেশ্বরী ভিটোরিবা। (সম্পাদক) রঃ ১০৯৭ 
?| ২। ইতিহাপসিক ছড1 সংগ্রহ । (্ীশিবব গন মিত্র) '*' ১৯৯ | 
£| ৩। আমারে ভুলালেফে? হ্রীমহন্দদ আনীত হীভীচান *ত১৩ 
[| ৪। তুমেব খোর। (রত দে) "নি" 9১:45] 
হ| ৫। জীবনী সংগ্রহ। প্ীরাজকক পাজ) .. নু ১০১৯ 
৬। জলঙ্লীবন। স্নান সুখ পাধ্যার) রি +৮ 3১৭ |: 
হট | জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় হীবন। 9 বি.) ... ১১৯ 
৪ ৮1 জয়।। (্রদেবিদাস ভটাচীষা, বি, এ) ১৮১২৫ | 
|| ৯) নারীধর্দ। (সম্পাদক) ৮ ** 5১৩৩ 
| ১০। শিক্ষা। (ট্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধার, এম, এ) 5১৩৬ 
| ১১। ভারতেখরীর শ্বতিচিহ্ছ। (ীঅবিন।শচন্ত্র সয়া এম, এ) ১৪৯ || 
এ ১২। অভীদাহ। (সম্পাদক) চে ১৪৩ |! 
& 
| 
ন্‌ কার্হারের ব্বগগেপ-হিতৈষী জমিদার যুক্ত মৌরেশচন্জ সরকার 
স্‌ মহাশয়ের বন্ধে ও বায়ে” 
ঁ বীয়ভূম জেলার অন্তর্গত 
হু কীর্ণহার গ্রাম হইতে, 

শীদেবিদাপ ভট্টাচার্য বি এ, 
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মেওরেম দেবনে বিংশতি প্রকার মেহ,পুরুষত্ব হানি, শুক্রক্ষয়, অস্বাভা। 
উপায়ে রেতঃপাত, অতিশর ইন্ড্রিযপরায়ণত| বা অধিক বীধ্যক্ষয়নি- 
শুক্রতারল্য, স্বপ্রদোষ, প্রশ্রাবকালীন জালা ও তৎসঙ্গে তৃলার জশের 
কিনব! খড়ি গোলার স্তায় বিকৃত বীর্ধ্যপতন, অতিরিক্ত প্রত্রাব, হস্ত 
জালা, মাথ! ঘোরা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ খুব শীঘ্র সম্পূর্ণ আরে 
হ্য়। ইহ! সেবনে শত শত চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগী আরোগাণ 
করিয়াছে, শক্তি, স্বাস্থ্য ও পুরুষত্ব ফিরিয়। পাইয়াছে। মেওরেস দেখি 
মনোহ্র, খাইতে প্রীতি প্রদ, গুণে অমৃত তুল্য। মূল্য প্রতি শিশি « 
টাকা মাত্র। ভিঃ পিঃ তে লইলে এক হইতে তিন শিশি পর্যযস্ত আট অ 
ভাক মাশুলাদি লাগে। পত্র লিখিলেই বিস্তৃত সুখ্যাতি পত্র সম্বলিত নু 
তালিক! পাঠাই । পত্রা্দি হিখিবার একমাত্র ঠিকানা £-. 

দে, সি, মুখার্জি-_ম্যানেজার, 


ভিক্টোরিয়া, কেমিক্যাল ওয়ার্ক স! 
বাণাঘাট, (বেঙ্গল) 


বড়লটি বাজ্জনি বাহাদুরের সহানুভূতি প্রাপ্ত, 
বঙ্গের কৃতীসন্তান স্ক্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক 


ও 
মিরার, অমৃতবাজার, হিতবাদী, বস্থমতী, গ্রতিবাসী, সোম প্রকাশ, 
সাহিত্য প্রভূতিতে বিশেষরূপে প্রশংদিত। 


প্রয়াস । 
দ্বিতীয় বর্ষ। 
.... সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচক ) 
৩২1৭ বিডন স্ত্রী ৬ প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের বাটা হইতে 
সাহিত্য-সেবক-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। 
এবার নুতন সরঞ্জামে, নূতন প্রণালীতে প্রয়াস দ্বিতীয় বধে পদ্দার্পণ করি. 
কাগজ আরও উৎকৃষ্ট, ছাপা আরও শ্থনর 
প্রতি মাসেই মনোহর চিত্র থাকিবে। 

-. ্আথচ অভ্িম বাধিক সূল্য ভাঁকমান্ল সমেত পূর্ববৎ ১1* টাকাই রহিল 
.. সমিতির উদ্দেশ্টি-মাহিত্য প্রচার, ও সঙ্গে সঙ্গে, নবীন লেখকদিগে: 
উৎনাহ্বর্ধন। তাই আশা আছে, এই সর্কাপেক্ষা! সুলভ মাসিকপ্রখাটি 

প্রতীক পাহিত্যানুরাগীর আন্তরিক. সহানুভূতি ও সাহাষ্য পাইবে । ইহা 
লকল নিউ লোকের পড়িবার-ও শিখিবার বিষয় খাকিবে। .. 


 শ্রীঅবিনাঁশচন্্র ঘোষ, 





বীরভূমি | 


মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। 


২য় ভাগ ] মাঘ। [ ৪র্থ সংখ্যা। 











রাজ রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া । 


অর্দ ধরিত্রীর 'অধীশ্বরী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া, এই নশ্বর জগতের 
জাল! যন্ত্রণা হইভে মুক্ত হইয়া সুখময় নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। 
তাহার শ্বর্ারোহণে সমগ্র পৃথিবী ঘোর বিষাদ অন্ধকারে নিমজ্জিত হই- 
য়াছে; তীহার স্থৃবিশাল রাজ্যের সামান্ত কুটীরবানী প্রজা হইতে, পরশ্বর্ধ্য- 
শালী নরপতি পধ্যস্ত সকলেই মাতৃহীন হইয়া রোদন করিতেছে । কত 
মহামহিমান্থিত সম্ট অলৌকিক প্রতিক্ট্রবলে, কত অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন 
করিয়া, জগতের ইতিহাষে স্বীয় নাম চিরম্মরণীক্ক করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 
ভিক্টোবিয়ার নায়, কেহই প্রজার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ 
হয়েন নাই) কেহই কর্মক্ষেত্র হইতে অবস্যত হইবার সময় তাহার স্তায় 
সমগ্র প্রজামগুলীকে কীদাইয়া যাইতে পারেন নাই। যতদিন এ জগতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বর্তমান থাকিবে, যতদিন মানব সমাজে 
রাজা প্রজা দন্বন্ধ আদৃত হইবে, ততদিন ভিক্টোরিয়1 প্রজ্জার হরদয়ে অধি- 
াত্রী দেবীরূপে ভক্তি পুষ্পাঞ্গলি প্রাপ্ত হইবেন। অলৌকিক গুণের অধি- 
কারী না হইলে কাহারও এমন সৌভাগ্য হয় না। 

ভিক্টোরিয়া অলৌকিক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। পৃতস্লিল! 
জান্ধবী যেমন ভগবানের শ্রীচরণ হইতে নিঃশ্যত হইয়। ধরাধামে অমৃত 
প্রবাহ ঢালিয়। দিতেছেন, রাজরাজেশ্বরীর স্েহ-জাহৃবীও সেইন্বপ ভগ- 
বন্তক্তি হইতে উৎপন্ন হুইয়৷ অগণ্য নরনারীর প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিয়। 
তাহাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। হিমগিক্সি যেরূপ প্রবল বাগাবাত, 
তৃধ্বংশকারী কম্পন নীরবে মৃহ কৃরিয়া, মু্চণ অটলভাবে সয় তু শৃঙ্গ 


উত্তোলন করির! মানদণ্ডের স্তায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়া! আছেন, রাজ- 
রাজেশ্বরীও তদ্রুপ, কত রাক্নৈতিক বঝটিকার প্রবল আঘাতে অবিচলিত 
থাকিয়া, কত দৈবীও মানুষী আপনের নির্দম কম্পনে স্থির থাকিয়া, তাহার 
এই স্থুবিশাল সাস্রাজোর মানদগ্ডরূপে অবস্থিত থাকিয়া উহাকে দৃঢ় হইতে 
দুচতর করিয়! তুপিযাছিলেন। ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে রাঁজোচিত গুণা- 
বলীর সহিত বমণীন্থুলভ কোমলতার মধুর সম্মিলন হইয়াছিল। যিনি 
রাঁজপদ গ্রহধখ করিয়! একজন অপরাধীরও প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন নাই, 
তাহার! মহনীয় চরিত্র পৃথিবীর প্রত্যেক নৃপতির হৃদয়কে মহিমান্বিত করিবে ঃ 
ধিনি সুবিশাল সাত্রাজোর অধীশ্বরী হইয়ও সর্ববদ| দাপীভাবে স্বামী পরি. 
চধ্যায় ল্লাঘ৷ জ্ঞান করিতেন, তাহার এই পতিউক্কি পাশ্চাত্য নারীগণের 
হৃদয়ে পবিত্র জ্যোঃতি প্রদান করিবে; ধিনি ছুর্বোধ্য নিয়তি প্রভাকে 
্বামিধনে বঞ্চিতা হইয়া, আমরণ ব্রহ্ষচর্ধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
ভারতবাপী তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে চিরদিনই পুজা করিবে) এবং ফাহাব্র 
ঈশ্বরপ্রেম জীবনের প্রত্যেক কার্ষ্যে অন্তঃপ্রবাহিত, তিনি অপরগণ 
কর্তৃক স্ত,য়মানা হই! অনন্তকাল পবিত্র স্থথের লীঙ্লাতৃমি অমরাবতীতে 
বিহার করিবেন। রে 

আর আমরা ভারতবাদী, মহারাণীর স্বর্গারৌহণে আমাদের যে ছুঃখ, 
তাহা অপরে বুঝিবে না। 

ভারতবাসী ধাহাকে চিরদিন দেবতা বলির পুজা করিয়া আসিয়াছে, 
'ভারত-মাতা' বলিয়! ধাহার প্রতি চিরদিনই মাতৃতক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, 
বাহার শাসনে বিপ্রবক্ষুকধ ভারত নিবাত নি্ষম্প প্রদীপের ন্তায় স্থির ও 
উজ্জলীক্কৃত হইয়াছে, ভারত্ব-সম্তান যাহার রাঙ্গত্বে সর্বাপদ হইতে মুক 
হুইয়! শ্বচ্ছন্দ মনে ধর্ধানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার বিয়োগে যে 
হঃখ, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিৰ ? 

তৰে ইহ! বলিলে বৌধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, যেষত্তদিন তারতবামী 
ভগবান রাঁমচন্জ্রকে আদর্শ রাঁজারপে হদয়দিংহাননে পুক্তজা করিবে, তত- 
দিন ভিক্টোরিয়াও সেই সিংহাসনের এক পার্থ স্থান পাইবেন; যতদিন 
আধ্য সম্তান সীতা সাবিত্রীর পবিত্র লাম শ্ররণ করিয়া! কৃতার্থ হইবে, তত- 
দিন ভিক্টোরিয়া নামও এই ছুই রমণী রত্ধের নামের সহিত সংযোজিত 
গাকিবে। 





আমর! ক্রমে এই অলোকলামান্তা মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকা 
করিব। 


ধীতিহাসিক ছড়া-সংগ্রহ। 


গ্রাম্য কবির গ্রাম্য ভাষায় বিরচিত ছড়াগুলির প্বভাবতঃই এষনই একটা 
মোহিনীশক্কি আছে,যাহাতে আমর! সকলেই সেই গুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়। 
থাকি এবং অতি আগ্রহের মহিত উপভোগ করিয়া পতিভৃতপ্ত হই। কৃত্রিম 
অপেক্ষা স্বাভাবিকের প্রতি চিরদিনই মনের এমনই প্রিক্র আকর্ষণ ও নিত্ত্য- 
লালনা। 

পাখী, অনন্ৃত ভাবে আপন প্রাণে আকাশে গাহিয়। চলিয়া যায়, কাহ। 
ঝও অপেক্ষ! করে না, অথচ তাহাতেই সকলেই মুগ্ধ ও প্রফুলিত। ছড়া, 
কবির সরল প্রাণের খোল। গান--সকলকে মুগ্ধ না করিয়া ছাড়ে না। 

সুনিপুন চিত্রকরের, প্রতি বর্ঁসম্পাতে ও ভুলিক! সঞ্চালনে যেমন 
চিত্রটি স্ক,টতর হুইয়! ক্রমশঃ দলীব হইয়া উঠে, তেমনই ছড়ার প্রতি ছত্রে 
সহজ ও দলীল বর্ণনামাধুর্প্যে, বর্ণিত বিষয়ে্ী দমগ্র ছবিটি ষেন আমাদের 
সমক্ষে যখাষধ, গতিশীল, সুচঞ্চল ও লীবন্তত্বর্ূপ উপনীত করিয়া দেয়। 
ছড়1 মাত্রেরই ইহ! সাধারণ গুণ। 

, এই গুণ আছে বলিয়াই ইহা! কাব্যামোদী ব্যতীত এ্রঁতিহাসিকগণের ও 
পরম আদরের বস্ত-_-আরাধ্য ধন। প্রবাদ, ক্রমশঃ বদ্ধিত্তারন হুইপ এমনই 
অস্বাভাবিক হইয়! গড়ে যে, ষে বর্ণনায় উঁতিহাসিকের কিছু খুজি! বাহির 
ফর! কঠিন হইয়া উঠে। কিন্ত এই ছড়া গুলি, অধিকাংশ স্থলেই, কবির 
প্রত্যক্ষীভূত বিষগ়ের নিখুত ফটো। পাঠকগণ ধৈধ্য ধরিয়া ছড়াগুপি পাঠ 
করিলেই তাহ! দেখিতে পাইবেন। 

এই লুদীর্ঘ ছড়াগুলি জাবার প্রায়ই লোকমুখে রক্ষিত আছে-__স্থৃতির 
উপর একমাত্র নির্ভর। ম্ুন্তরাং এ বিষয়ে লোকের আর আগ্রহাতিশধ্য ন। 
থাকিলে বে,.অচিরে এই নকল ছড়! বিলুপ্ত হুইয়! যাইবে, তাহা! বলাই 
বাহুন্য । কিন্তু, সেক্ষতি আর পুরণ হইবে কি করিয়া? 

এই নিমিত্ত আমর! মূল ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের সৌকর্ধ্যার্থ, (প্রবাদ প্রমঞ্গ' 
প্রভৃতি প্রবন্ধের তায় এই “এতিহাঠ্রিক ছড়াঞ্জাংগ্রহ” গ্রবন্ধের প্অবতাৰণ! 


করিলাম। ইহাতে এতদঞ্চলে ছূর্ভিক্ষ, মহামারী বন্যা, সামাজিক ও রাজ- 
&নতিক বিপ্লব এবং অন্তান্য এরতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে বিরচিত, অপ্র- 
কাশিত, ছড়া! দকল সংগৃহীত হইতে থাকিবে । একই বিষয়ে ছুইজন কবির 
ছড়! প্রচলিত রহিলে আমর! উভয়ই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব) 
ছড়াগুলির অধিকাংশ স্থলেই ছন্দের অক্ষর সংখ্যার অসামঞজস্য দৃষ্ট হইবে। 
অক্ষর সংখ্য। অপেক্ষ1 উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য বেশী। আমর! কিন্তু যথাযথ 
প্রকাশিত করিলাম, বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করি নাই । কারণ, এই 
ছড়াগুলি যে প্রাদেশিক শব্দ সঞ্কলনে বিশেষ উপকারে লাগিবে, তাহা বঙ্গ- 
ভাষাম্গরাগী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না। * 

এই ছড়া-সংগ্রহ কার্ধ্য সামান্ত হইলেও আয়াসসাধ্য__বিশেষতঃ ক্ষুদ্রশক্কি 
আমার পক্ষে । সাধারণের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে আরব্ধ কার্ষ্যে শীঘ্র অগ্রসর 
হইতে পারি। কেহ কি দর করিবেন ন।? 


১২৬২ সালের সাওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে লিখিত, 


হড়া। 

বচরিতা :-ট্রারাইকৃষ্ণ দাস। 
শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে 
ু'ভ বাবুর (১) হুকুম পেয়ে সাওতাল ঝুকেছে। 
বেটার কোক্‌ ছাড়িল জড় হুইল হাজার হাজার 
কখন এসে কখন' লোটে থাক হল ভার। 
হল সব ছুর্ভাবন! রাড় কান্দন। সবাই ভাবে বঙ্গে 
ঘড়। ঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে। 
বলে ভাই, রাখব কোথ! হেথ। সেথা এই কথ শুনি 
বাথতে সুদগুক সল! সুলুক ভাবতেছে কোম্পানি । 








* আমর। এতদঞ্চলে প্রচলিত বহুসংখ্যক (চারিশতেরও অধিক) প্রাদেশিক শব 
সংগ্রহ করির।ছি, হয়ত ভবিষ্যতে আরও করিতে পারিব। এই সকল বিষয়, ইতিবৃত্ত 
প্রবন্ধের "ভাষাতন্বে” আলোচ্য । 

০ "বাবু বিদ্রোহী সওত'গ.দিগেয় লেত1; ( হুবাদীরের অপত্রংশ )। 


বেটাদের শক্তি শুনে প্রজাগণে কৈছে ধীরে ধীরে 
জিনীব ছেড়ে পলাওন! ভাই সবাই থেক ঘরে । ১৯ 
আমাদের আছে গোর। সঙ্গীন চড়া জাম! জোড় গায় 
বন্দুকেতে গুলি পোর] তুড়,কু পোকার তার। 
বেটার! থাকে কোথ। সত্যকথ। সুধায় তোমাদেরে 
হেহ বলে দেখে এলাম ময়ুরাক্ষীর ধারে । 

আছে সব জড় হে পুর্বব সুস়্ে তীর মারিছে গাছে 
কত শত কর্মকার সঙ্গেতে এনেছে। 

তীরে ফলা বনাতে বরাত মতে যখন যেমন কর 
হাতে হাতে যোগায় ফলি পাছে টান হয়। 

বেটাদের পোঁধাক চড়া কপ্পী পর লইতে (২) বেড়? বুফে 
ভাড়ের উপর পুজা করে কোক্‌ ছাড়িছে মুখে । ২৯ 
আগেতে লাগর! পিটে কাটে ছাটে মদে মাসে তর! 
প্রথড়ে বাসকুলি দিয়ে পাড়লোঞ্ঠায়ে ডের! । 

দেখে সব লোক পলাছে টোকাপোছে উয়্ে লটাই খান 
কেহ বলে রান্ধ! রইল বড় স্ছের থান। 
বলে ভাই পাল! পাল! একি জ্বালা করে কলরব 
বেচারাঁমকে কেটে বেটার! রক্ত মুখে! সব। 

আর কি হাকিম মানে বনে বনে রাস্তা পেলে সোজ। 
সাদিপুরে লুটুলে গিয়ে কাপড়ের বো 

যথা! উচিত, বোচ্কাবেন্ধে লিল কান্দে যত মনে ছিল 
বাতারাতি হাতাহাতি কালিষ্টেকে গেল । ৩০ 

সকলি এম্সিধার। দেয় লাগর] অহুনিশি পিটে 

খাবার বেলায় নাওতালদের মেয়ে ছেলে ঘোটে। 
বলে ভাই রাজ! হব টাক! পাব করিক্স। মন্ত্রণ। 

ছর্দিন বাদে পোড়াইল গিয়! নাঙ্গলের থান! । 

এই কথাশুনে দিপাইগণে বন্দুক নিল হাতে 

দ্ারগ! মুন্দীর সহিত দেখা হইল পথে। 


৫) “লইতে _- দেশীয় হজে নির্দিত স্যোট। কাপ: তর বোনা কাপ্ড়'। 











মনেতে ভন্ম পেয়ে পশ্চিম মুখে অস্ত্র খেল ফিপে 
পড়ের শুয়ে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে । 
জত সব জেলের গোল। ভাঙ্গি তাল! সব বার করিল 
মড়াপেটে চড়া দিয়া খিটন যে লইল। ৪৯ 

তখন বিপাইয়ের। সঙ্গীনচড়! কাপ্তান সহিত 

নদীর উপাস্তে আসি হইল উপনীত । 

জত সব সিপাইগণে ভাবে মনে হাক্স সাব সার 

দেখে শুনে মযুরাক্ষী উভয়ে না হয় পার । 

তীর বর্ম। তৈয়ার আছে আপন সাজে রণ নাইখ বাজে 
নদীরধারে সওতালের। নাগর বাজায় নাচে। 
সেখানে নাধ্য কৰি পারারার ছকুল বনে বান 
হাতেতে ক্রিরিচ ধরে দেখিছে কাপণ্ডান। 

দেখিক্স! বত সেন। কি মন্ত্রণ। করে ছুই জনে 

বন্দুক তৈয়ার রাখ ঝরছে সিপাইগণে। 

ছণ্ড ৪1৬ পরে কর হাবিল্পারে সুবাদারেব প্রতি 
নির্ণর করিতে ছরবীন্‌ অ+্ন শীন্র গতি। 

বলে উঠলে গতর হাওদা মাঝে নয়নে ছরবীন্‌ 
কাড়ে ঝোড়ে আছে সাওতাল ক্রোশ ছুই তিন। 
কিছু দূর পিছে হাট, বলে ঝাট, সাহেব গেল ঢচ'লে 
পবন বেগে ধায় সাওতাল পালার পালার র'লে। 
কিয়! বহু দশ্ফ দিল ঝপ্ফ পড়িলনদীর জলে 
সতারিয়া পার হল হাজার সাওতালে । 

বলে সব মার মার ধর ধর এই মাত্র রব 

আজ সিউড়ী জেল! নুটবোগিক্ে করে পন্পাতব । ৩৬ 
জাব সব জেহালখান। দিব খানা মুক্ত করবো চোরে 
জ্ছুভো বাবু রাজ। হবেন জজ সাহেবকে মেরে । 
আমর! ঘুচবে। মাঝি কাজের কাজি মন্থর কর্বে! বসে 
কুষ্ণগৌর ফ্লোকান ভেঙ্গে সরাপ. খাব ক+সে। 

বলে শীত্রতর আগুধর আর বিলম্ব কেনে 

কুর্দ পলাতক পড়লে! স:খওতাল লিপায়ের মাঝখানে । 


বেটার! তৃচ্ছজাতি নাইখ বুদ্ধি কিবা জান টের 
আচখিত হুকুম হুইল বলির। “কাবের'। 

আলি হুকুম পেয়ে সিপাই খেয়ে বন্দুক হাতে তোলে 
পঞ্চাশ পঞ্চাশ গোলি মারে এক কালে ।৭* 

যেমন তারা খসে আসেপাশে তেমনি গোলি ছুটে 
পৃষ্ঠেতে বাজিত্সা কাকু পার হল পেটে । 

অন্ত সাওতাল যত কত শত পলাইয়স! গেল 

কুড়ি আট লর সাগুতাল তার। সেই দিনেতে মোল ॥ 
তখন পলার় সাঁওতাল করি! বিকল পিছে নাহি চাক 
সমলাখ পাহাড়ে গিরা স্থুতকে জীনায়। 

শুনে সব ছঃখমনে পর দিনে কল একাকার 

জন্দি হইতে আনার সাওতাল হাদশ কাজার। 
নাহিক মৃত্যুভয় সদ1 বন্স ধেন্ুকেতে চড় 

নগর মোকামে গিয়ে বাজার লাগেড়া । ৮৯ 

শুনে সৰ লোক পালাল বিষম হল তাম্বলি পোদ্দার 
সংপোপ গোক্কাল। পলায় কমন্দ লয়ে ভার। 

পলার সব বুড়া ঝুড়ি দৌড়াদৌড়ি হাতে লন্বে লড়ি 
মুসলমান ফক্ষির পলায় সুখে পাক] দাড়ী । 

সুখেতে বলে আল্লা বিস্মাল্প! একি বেটাদের তীর 

এ বিপদে রক্ষা কর হে সতাপীর। 

বলে প্রাণ জায় হার হায় কি বিপ হইল 

কালু সেখের ম! কেন্দে বলে আমার মুরগী কোথ।! গেল। 
জত সব মাথায় ঝুড়ি কেঁথ। ধুকুড়ী উর্ধাসুখে ধার 
বোট, খেয়ে পড়ে কেহু গড়াগড়ি বায়। 

প্র সাওতাল এল সঁাওতাল কাট্লেরে সাওতালে, 
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আছে কপালে। 

তখন হর্ষমনে সাওতালগণে রাজবাড়ী সেন্দাক় 
মানুষকাটা পড়লো সে দিন কুড়ি ছ আড়াই ! 

পরে সাও তালগণ হৃষমন দেয় টাঙ্গিতে সান 

লাও জোড়ে নাড়াবেটাকে দিল বছিদান।, 


১০৭) 


গেল কুম্ড়োবাদে সকল কাদে হইল:একাকার 
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটার1 করিল ছারখার । 
পোড়াইল ধানের গোল! তিল জোল্ল! (৩) সরিষা আদি জত 
গরু মহিষ ছাগল ভে'ড়া পুড়লো কত শত। ১৯৯ 
পুর্ব হনুমান লঙ্কাখান ষেমতে পোড়ার 

ঘরাখরি অগ্নি দিয়ে সাওতাল বেড়ার । 

খী গ্রাম নিবাস সাধুদান তার সঙ্গে জন! চারি 
সিউড়ী আপি জজের কাছে বল্ছে বিনয় করি । 
আর্ত প্রাণ বাঁচে না কি মস্ত্রণ। কর্ছেন হজ্তুর বসে 
ঘরকন্না পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাট্লে শেষে। 
শীঘ্র উপায় কর সাঁওতাল ঘরে রাখ প্রজাগণ 
টাঙ্গীর বোটে মুলুক কেটে পতিত করলে বন। - 
সাহেব ও সামলে সিপাইগণে বলয়ে বচন 

তি শীত্ব যাও তোমর1 কর গিয়ে রণ। ১১৯ 

কথা শুনে তখন যত মিপাইগণ বন্দুক হাতে নিল 
ঝাতারাতি সিপাইগণ স্মম্ড়ে। বাদ্‌কে গেল। 

যুদ্ধ যেই মতে বিস্তারিতে হবে বহুক্ষণ 

আকাশের চান্দ কোথ। ধরয়ে বামন। 

বেটার ধন্থক ধরে তীর মারে করে মার মার 
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার 

সাহেব হুকুম দিলে “ফয়ের বলে শুনে সির্গাইগণ 
হাজারে হার সাওতাল মারে ততক্ষণ । 

অম্নি ভাগেড়। হাক পৃর্ববসুলর পলাইয়! যায় 
পাটঞ্জোড় মোকামে আসি নাগেড়1 বাজার়। ১২৯ 
নাগেড়ার শব্ধ শুনে সর্ধজনে পলায় সত্বরে 
অনাদশ বাগিড়ে গোয়াল সেই দ্বিনেতে মারে । 
লোকে কি যন্ত্রণা কি লাঞ্ছনা করলেরে নাওতালে 
ফত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিল ছেলে। 








৩ জালা £জানারী ; ভুটা। 


২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] ছড়া । ১০৫ 


এমনি সর্বাত্তরে লোট করে বেড়ার শাওতাল 
মনুষ্য কা কথ! দেবতা পলান গোপাল। 
ভাণ্তিরবন ছেড়ে পলান দৌড়ে পুজুরির মাথায় 
বীরসিংহরের কালিমায়ের ঘলিহারি যাই । 

বারশ বাষষ্টি সাল বর্ষাকাল বানের বড় বৃদ্ধি 
আবারপুরে মানুষ কেটে কল্পে গাঁ! গাদী। ১৩০ 
কাটলে বিষুণ্পুরে হার! তাতিরে শ্রিয়শুলার মাঠে 
বিপন গোপকে তিরিয়ে মার্লে পখুরের ঘাটে । 
লোটিলে কুলকুড়ী দৌড়াদৌড়ি নাগড়া৷ দেয় শেষে 
দেবু রায়কে তেড়ে ধর্লে আখবাড়ীতে এসে। 
পুঙ্গাতে দেয় বাড়ী বস্ত্র কাড়ি উলঙ্গ করিয়ে 
যাছমাঝি বেনাপ, ছিল তাই দিল ছাড়িয়ে। 

ধন্নে চল্যা মাঠে পখুর কাটে দাসী গোরা'লিনি 
কাটের ভিতরে মাগি হারাল পরাণি। 

যত সব সাওতালগণে কাটের মোহানে যত মাটী ছিল 
ওখাড়িয়। কল মাঁটী চাপাইয়উদ্িল। ১৪০ 

পরে ধেস্থুক ধরে তাঁর উপরে নাচিতে লাগিল 
কুল্যইপুরের ভাঙ্গালেতে সিপাই দেখতে পেল। 
অস্সি কোক্‌ ছাড়িয়ে পশ্চিম মুগয়ে পলাইয়া-গেল 
আলান চকের নন্দদাসের গরু ঘেরে নিল। 

তখন ননদদাস করে হতাশ মাথায় ঘা! মারে 

বলে গোধন ছাড়াইতে পারি তবেই আস্ব ফিরে। 
তখন বস্ত্র ছাড়ি কণ্সি পরি সাওতাল সাজিল 

চুন শুখান পাতে ভরি কড়ছে গোঁজিল। 

হাতে ধনুর্ববাণ টা্গীথান কান্দেতে লাগিয়ে 
সাওতালের বুলি জানি এই সাহস করিয়ে । ১৫০ 
সাওতালের সঙ্গে নানা রঙ্গে কথায় ভুলিয়ে 

জল থাওয়ার ছল করি আনিল ছাড়িয়ে। 
রাইকৃষ্দামে ভনে সংক্ষেপনে কিছু লেখ! হলে! 
বিস্তার লিখিতে হলে অনেক বাছুশ্য। 


১০৬ বীরভূমি | [ মাধ, ১৩৯৭ 








কায়স্ত কুলে জন্ম মোর রাইকষ্দাস 

কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় যে নিবাঁল। 

জেলা বীরভূম ভাহে ননী পরগণ1 

লাটরাম তাহে লাঙ্গলের থানা । 

আমি ভাবি মনে সাওতালগণে রাখিল যে সুখ্যাতি 

যে কিছু লিখিলাম আমি সকলিত সত্যি। ১৬৯ 

কথ মিথ্যা নয় সত্য হয় এই যে বিবরণ 

হরি হরি বল দিন গেল অকারণ । 

১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনা মনে 

কুলকুড়ি লোট হায় ২৩ শে শ্রাবণে । ১৬৪ 
শ্রীশিবরতন মিত্র 


আমারে ভুলালে কে? 


ফি ছবি দেখায়ে ভূলাঁলে আমায়, 
(শুধু দেখি বৃন্ল) চাছিল পরাণ মোর $ 

আপন ভাবিয়ে তুলে দিনু হাতে, 
কে জানে সে জন চোর। 

এ যে কার মন আমারে দিয়েছে, 
চলে না আপন বশে; 

এ যে শুধু কত আপন কাহিনী, 
হঃখ সুখ নাহি বাদে। 

এ পরাণে দেখি কলস্কের রেখা, 
আমার নিমল প্রাদ__ 

অতি যতনেত্তে পুষিয়! রেখেছি-_- 
আমারে করেছে দান। 

আমারে ভুলায়ে বাসারেছে ভাল, 
আপনি বেসেছে বুঝে, 

রজত আশায়-_ ফুলাহার দিয়ে-_ 
পাথরে রহিন্থ মজে। 


২ বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা) আমারে ভূলালে কে? ১০৭ 


জলের পরশে শিল1 হয় ক্ষয় 
মনেতে ধারণ] ছিল, 
ন্েহের নিধার পাশেতে পুষিছ্ছ-_ 
পাথর পড়িয়ে গেল। 
কণা বালুকায় বাট়িবে পাথর, 
কে জানে এমন রীতি ) 
ন্নেহের লিখনি বৃথায় সাধিন্থ 
লিখিতে বরণ পাতি । 
পাষাণের গাক্ন লোহার লিখনি 
লিখিয়াছে কাঁর নাম) 
এ যে তারি নামে বিকাঁবে পাখর-__ 
আমিও যে বিকালাম। 
আমার কোমল ফুলের পরাণ 
তপত নিশ্বাসে দহে? 
ফুলের লতিক! পাষাঁণে রোপিঙ্থ, 
সে যে অধরচাপ না সহে। 
আমার সে ফুলে কেবল পড়েছে 
আশার চাহনি রেখ। ; ৃ 
আমার হামিতে যে জন হেনেছে, 
তারি হাসি আছে লেখ! । 
তারি হাসি দিয়ে তাহারি আশার 
স'পিব তাহারি করে 
(এ যে) আপন ভবিয়ে তারে ন৷ চিনিয়ে 
নপিয়ে দিয়েছি পরে। 


শত কোহিনুরে সে হিয়া! দিব না, 
আমার আনিয়। দে 
€নও মোর নম্র পরের পরাণ 


(মিছে) আমারে ভূলালে কে? পু 
শ্রীমহম্মদ আবী উস্‌ সোভান | : 


ঘুমের ঘোর । 
(১) 
ধারে ভালবানি বলে 
কত লোকে কত বলে, 
সুখের স্বপনে তারি রহিয়াছি আর্জি ভোর। 
জাগাওনা কেহ মোরে ভেঙ্গন! ঘুমের €ঘার । 
(২) 
ষাহার বাশীর ম্বরে 
যমুনা উথলি পণ্ড়ে, 
উর্মিরূপী-প্রেম-বাহু করেছিল উত্তোলন ; 
তাহারি প্রেমেতে ডু*বে ঘুমে আছি অচেতন । 
€৩) 
সপ্তমে টঠায়ে তান, 
গাহিয়ে বাশীর গান, 
প্রেমে মাতোয়ারা যে গো করেছিল গোপীগণ, 
তাঁহারি বাশীর শ্বরে কেড়ে নিছে প্রাণ মন। 
€৪) 
যাহার প্রণয় আশে 
চাদ হাসে, রবি হাসে, 
গগনের কোলে তারা, হাসিয়ে হাদিয়ে ভোর, 
সুখের স্বপনে তারি, ভেঙগন! ঘুমের ঘোর । 
€৫) 
ধার মুদ-প্রেম-শ্াসে 
ফুল ফোটে চারি পাশে, 
শিশিরে নোলক পরি, পাতায় পাতায় কত, 
 শ্রণরে হতাশ হ'য়ে ফেলে অশ্রুবারি শত ) 


২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য1] জীবনী সংগ্রহ । ১০৯ 





ডে) 
কুস্থমে উলঙ্গ করি 
বসন তুলিয়ে ধরি, 
রসিক পবন তাঁর লুটিয়ে সৌরভ-ভার, 
যার প্রেমে দশ দিকে বিতরে অমৃতধার ) 
(৭) 
অযুত কুন্থম পরে, 
মধুপ মধুর স্বরে 
ধার প্রেম গীত গায় গুণ গুণ রব করি, 
ঘুমিয়ে রয়েছি তারি প্রেমডালি বুকে তরি। 


(৮) 
বসস্তের সনে পিক 


ধার প্রেমে দশ দিক্‌ 
প্রেমের তুফান তোলে সুমধুর কলম্বরে, 
ঘুমিয়ে রয়েছি তারি প্রেমসিন্ধু বুকে ভ'রে। 


(৯) 
বাহার প্রেমের স্ত্রীতি, 


গায় দিন, গায় রাতি, 
সুখের স্বপনে তা”রি রহিয়াছি আজি ভোর, 
জাগাও না কেহ কেহ মোরে, তেম্গ না ঘুমের ঘোর। 
শ্ীশ্রীশচন্ত্র দে। 


জীবনী সংগ্রহ। 
(৬) 

রাজা রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র। 
এই মহাপুরুষ কলিকাতার নিকটবর্তী সুড়া নামক স্থানে ১৮২৪ 
খৃষ্টাবে, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার, বেল! ৮* টার সময় জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার মৃত্যু হয়, সন ১২৯৭ লালের ১১ই শ্রাবণ, রবিবার, রাত্রি ৯টার 
সময় কলিকাতাস্থ ৮ নং মাঁণিকতলার বাটাতে । এই ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান 

মহাপুক্রষের নিকট বাঙ্গাল! এবং ইংরাজী সাহিত্য অনেকাংশে খুদী। 


১১০ বারভাম। £ মাঘ, ১৩০৭ 





ইনি পারস্য, সংস্কৃত, উর্দ্‌, হিন্দি, বাঙ্গালা এবং ইংরেজি ভাষ! খুব 
ভালরকম জানিতেন, ইহ! ভিন্ন গ্রীক্‌, লাটিন, ফরাসী: এবং জার্মণ ভাষাতে ও 
কতকট। তাহার বুৎপত্তি ছিল। ইহ! বড় কম ভাগ্যের কথা নহে। 
এরূপ ভাষা জানা লোক আজ কাল বাঙ্গালীর মধ্যে আরো পাওয়! 
যায় বটে এবং পরিণামে আরে! পাওয়া যাইবে বটে? কিন্তু রাজেন্দ্রলাল 
কেবল ভাষাগুলি ণভাসা”” “ভাসা” ভাবে শিক্ষা করেন নাই। তিনি 
ঘে সকল ভাষা আয়ত্ব করিয়াছিলেন, সেই সফল ভাষাতে বক্তৃতা এবং 
পুস্তক পত্রিক লিবিয়া! গিয়াছেন। রাজ রাজেন্্রলাল একজন 'জগদ্বিখ্যাত 
প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন, ইহা ইক়্োরোপখত্ডের বিদ্যাভিমানী বিদেশী 
পণ্ডিতেরাঁও শ্বীকার করিয়াছেন। রাজা রাঁজেন্দ্রলালের জীবনী যিনি 
গুনিবেন বা আলোচনা করিবেন, তাহার জ্ঞানচক্ষু প্রশ্ফ,টিত হইবে। 
যিনি রাজ! রাঁজেন্দ্রলালের জীবনী অনুকরণ করিবেন, তীহাঁর . জীবন 
অমরত্ব লাভ করিবে । কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, এহেন মহাপুরুষের 
একথানি বৃহৎ জীবনবৃত্তান্ত এ পর্য্যস্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যে কেহই বাহির 
করিলেন না। কয়েক বৎসর হইল, শুনিয়াছিলাম, তাহার কোন আত্মীয় 
এ কার্যের ভার লইয়াছেন। “রাজা রাঁজেন্ত্রলালের সুবিস্তৃত জীবনী 
সমালোচনা” শীঘ্রই প্রকাশিঙ হইবে । কিন্তু কৈ আর ত তাহার 
কিছুই দেখি না। 

যাহা হউক, আমাদের যাহা ক্ষমতা, সংক্ষেপে তাহার জীবনী সংগ্রহ 
করিয়৷ দিতেছি । তিনি নিজে যে বংশ-তালিক! সংগ্রহ করিয়! গিয়াছিলেন, 
তাহা! এই,_ 


বংশাবলী। 


কালিদাস মিত্রের এক পুত্র, নাষ শ্রীধর। শ্রীধরের পুত্র সুত্তি। 
হুক্িরও এক পুত্র, নাম সৌভবি। সৌভবির পুজ্রের মাম হরি। হরির 
এক পুত্রের নাম সোম । লোমের পুত্র কেশব। কেশকের পুক্র মৃত্যাঞ্জয় । 

মৃত্যু্জয়ের দুই পুত্র, ধু'ই ও গু'ই। তন্মধ্যে গুয়ের বংশের অনুসন্ধান 
হয় নাই। ধু'য়ের তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যার়। উক্ত তিন পত্রে 
নাম যথ।, নিশাপতি, স্নকরন্দ এবং চক্রপাণি। 

চক্রপাঁশির পুক্র বিভাকর। বিভাকরের পুত্র কুবির॥ কুবিরেঃ 


২ বর্ষ, উর্থ সংখ্যা ] জীবনী সংগ্রহ ১১১ 








পুর লক্্মীগতি ; লক্ষমীপতির পুত্রের নাম শ্রীরাম; প্রীরামের তিন পুত্র, কিন্ত 
ছুইটার নাম পাঁওর! বায় নাই, অপরটার নাম সত্যবান। 

সত্যবানের তিন পুত্র যথা, বল্লভ, হৃদয় এবং রাজীব। রাজীবের 
পীচ পুত্র যথা, শিব, ভবানী (ইনি দিগম্বর মিত্রের পূর্ব্ব পুরুষ) রূপ, 
গৌরী এবং বিষুণ। ইহাদের মধ্যে অন্ান্তের বংশ পরিত্যাগ করিয়া, 
শিবচন্দ্রের বংশ হইতে রাজা রাজেন্্রলালের পুর্বপুরুষগণ আসিতেছেন। 

শিবচন্দ্রের তিন পুত্র, তাহাদের নাম রামচন্দ্র, রামেশ্বর এবং রামভদ্র । 
রাঁমচন্দ্রের আট পুত্র, তন্মধ্যে অপরগুপির নাম অপ্রকাশিত, কেবল এক 
পুত্রের নাম আছে, অযোধ্যারাম। 

অযোধ্যারামের পুত্র রূপারাম। কৃপারামের চারি পুত্র যথা, পীতা্বর, 
কৃষ্ণচন্ত্র, গোরাটাদ এবং লালচীদ। ইহার মধ্যে পীতাশ্বরের সাত পুত্র, 
যথা, বৃন্দাবন, হরলাল, গোপীমোহন, হরিমোহন) ধরণীধর, বৈদ্যনাথ 
এবং বনমালী। 

তৎপরে, বুন্দাবনের একপুজ্র নাম অনমেজয়। জনমেজয় রাজ! 
বাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতার নাম। জনমেজয়ের ছয় পুত্র অর্থাৎ রাজ! 
রাজেন্্রলা'ল মিত্র বাহাদুরের! ছয় ভ্রাতা ভইলেন। / 

বংশীবলীর নিবাস নির্ণয় । 

প্রবাদ এইরূপ যে, বঙ্গের কাজা আদিশুরের সময় কান্ঠকুর্জ হইতে 
যে পাচটা ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন ব। আনিয়াছিলেন, কালিদান তাহাদের 
অন্যতম অন্ুচর ছিলেন। অর্থাৎ সেই পণাচটা ব্রাক্মণের পাচটা কারন 
ভূত্যের মধ্যে কালিদাদ একটি ভৃত্য ছিলেন । 

৬ কালিদাসের নিবাস ষে কোথায় ছিল, তাহার সন্ধান হুয় নাই। 
কালিদাসের পোনের পুরুষ পরে সত্যবান মিত্রের নিবাদ ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত বরিসা গ্রামে ছিল, তাহা জান গিয়াছে। 

বরিসা গ্রামে মিত্রবংশ সত্যবান মিত্র হইতে অনেক পুরুষ পর্যন্ত 
ছিলেন এবং এখনে। আছেন, এই জন্ “্বরিপার মিত্র গোঠ্ী” চিরবিধ্যাত 
হইয়! রহিয়াছেন। তৎপরে বরিসা হইতে ইহীদ্দের কেহ কেহ হুগলী 
জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে আসিয়া বাম করেন। পরন্ধ এ স্থলেও ইহা 
দের বংশাবলী রাবণের বংশের মত হইন্স। উঠে। তাহার “কোন্নগরের 
মিত্র” বলিয়া প্রদিদ্তু আছেন, তৎ্পরে, কোন্ননগবের হিিন্রপারবারের 


১১২ বীরড়মি | [ বাধ, ১৩৬০৭ 


মধ্যে অনেকে কলিকাতাঁর অন্তর্গত গোবিন্দপুর (এখন এস্থানে কেল্লা) 
তাহার পর মেছুয়! বাজার» এবং সর্ধশেষে কেহ কেহ সহরহলী সুড়ায় 
গিক়্া বাস করেন, পরন্ত ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খোমাপুকুরেও বাস 
করিয়াছিলেন, ৮ রাজ। দিগন্ষের মিত্রের পরিবারেরাত ঝামাপুকুরের 
মিত্রদিগের কীর্তিমান বংশধর 


বংশাবলীর মর্ধ্যাদ নির্ণয় | 
৬কাপিদাপ মিত্রের আঠারে! পুরুষ পরে ৮রামচন্ত্র মিত্র মহাশয় মুর্শিদা- 
বাদের নবাব সরকারে দাওয়ান পর প্রাপ্ত হ্ইয়্াছিলেন। পরস্ত ইহার 
পুত্র অযোধ্যারাম মিত্র মহাঁশয়ও পিতার কার্ধ্য পাইয়াছিলেন। নবাব 
বাহাছুর, অযোধারামকে “রায় বাহাঁছুর” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। 
অযোধ্যারামের পুত্র," 


৬ পীতান্বর মিত্র ৷ 


এই মহাপুরুষ ১৬৬৯ শকের ৩১ শে আষাঢ়, মঙ্গলবার দিবস জন্মগ্রহণ 
করেন । 

ইনি দিল্লিসম্াটের সেনাপত্বি হুইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহ! 
কম ভাগ্যের কথ! নহে। ধাহার। বলেন, বাঙ্গালীর মধ্যে যোদ্ধা নাই, 
তাহার। এই মহাবীরের বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করিয়! দেখুন। একে 
দিল্লীর সম্রাট, তাহাতে সে সময়ের কত মুসলমান বীরের সেনানায়ক হওয়া, 
বাঙ্গালীর ভাগ্যে কম কথা কি? ইহার অধিনায়কত্বে দশ হাজার মুসল- 
মান মশ্বারোহী সৈম্ত ছিল। পরম্ধ ইনি সম্রাটের নিকট হুইতে রাজা 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং'দৌক়ারের অন্তর্গত কড়া জেলা জাইগীর প্রাপ্ত 
হয়েন। 

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ৬ বারাণনী ধামে চেতনিংহের সময়ে যখন লর্ত পামার 
রামনগর আক্রমণ করেন, তখন রাজ! পীতাম্বর উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজের 
অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে অযোধ্যার নবাবের 
খুব আলাপ ছিল। রাজ! পিতাঞ্ধর তাহার কাছে ৯ লক্ষ টাক জম! রাখি- 
য্লাছিলেন । ইনি ১৭৮৭ কিন্বা ১৭৮৮ থৃষ্টার্ধে সম্রাটের নিকট হইতে 
সামরিক কার্ধ্য হইতে অবদর লইয়৷ কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপরে 
বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়! শেষ জীবনে বৈষ্ণব হুইয়াছিলেন। 


২য় বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা) জ'বনী সংগ্রহ । ১১৩ 





কাটাকাটির কাধ্য যুদ্ধবিদ্যা যে জীবনের এক মহাব্রত ছিল, সেই জীবন 
কি যাহুমন্ত্র বলে, (বলিতে পারি না, কাটাকাটির সংস্কার গিয়াছিল কি 
ন1!) শেষকালে, কাটাকাটি শক্তি ছাড়িয়া, বৈষ্ণব *বানাইয়1” গেল !! 

মিত্র-পরিবারের1 কলিকাতার মেছুয়াবাজারে ছিলেন। ইনি সেনা- 
পতির পদ পরিত্যাগ করিয়! আসিয়া, প্রথম মেছুয়াবাজারে উপনীত হয়েন। 
তখন মেছুয়াবাজারে মিত্রদের বাড়ীর নাম ছিল “মিত্র পারিবারিক বাড়ী।* 
এই বাটা তাহাকে বৈষ্ণৰ হুইয়! পরিত্যাগ করিতে হয়। এখন যেমন ত্রাহ্ধ 
হইলে হিন্দুর জাতি যায়। তথন তেমনি বৈষুব হইলে হিন্দুর জাতি যাইত। 
অবশ্য, এ বৈষ্ণব আমাদের শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব নহেন ! হহ। দল বিশেষের 
ধর্ম । যাহা হউক, ইনি বাড়ী প্ারত্যাগ করিনা স্ুড়ার বাগানে বাস, 
করেন, এবং ক্রমে তথায় বাড়ী ঘর করিয়। “*ুড়ার রাজা” হইলেন। ইহার 
পুত্রের নাম,” 

৬ বৃন্দাবন মিত্র । 

বাঁজ1 পীতাস্বর মিত্রের সময়, স্ুড়ার রাজবাটীর যে শ্রী হইয়াছিল, ইহার 
ছ্বার৷ রাজবাটীর সেই শ্রী থাকিলেও কিন্ত ইনি কতকগুলি বিষয় নষ্ট করিয়া 
ছিলেন, পরের জন্য জাঘিন হইতে গিয়! দুইবার ইহাকে প্রায় ১৮১৯ 
লক্ষ টাক] ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইনি কিবা ছিলেন না। পরস্থ ইহার 
সমর মহারাষ্ট্রের যুদ্ধে সধ্রাট প্রদত্ত কড়ার জায়গীর নষ্ট হুইয়। যায়। 
কড়ার জায়গীরের বাৎসরিক আয় ছিল ২লক্ষ ২* হাজার টাকা। ইহাও 
রাজ! বুন্দাবনের গ্রহবৈগুণ্যে নষ্ট হয়। ইনি সাহিত্যপ্রিয় লোক 
ছিলেন। রাজ। পীতানম্বরের সময়ে যুদ্ধবিদ্য। ছিল, ইহার সময় কেবল বিদ্য। 
আসিল, যুদ্ধকাধ্য এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। রাজ! বৃন্দা- 
বনের সময় অনেক প্রাটীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত কয়। এই 
সকল পুঁথির মধ্যে এখনও কতক কতক ন্দুড়ার রাজবাড়ীতে পাওয়া! যাঁয়। 

গোলাপ ফুলের কুড়ীটা একটা সবুজ বর্ণের ঠুলীর মধ্যে লুক্কাইত থাকে, 
শী ঠুলীকে ভাল কগায় বলে “ফুলের বৃত্তি”। উহার ভিতর পুষ্পের রঞ্জিত 
পত্র বা পাপড়ী প্রথম লুক্কাইত থাকে, তৎপরে পুষ্প প্রস্ক,টিত হইলে, 
উক্ত বৃত্তি রঞ্জিত পত্র বা পাপড়ীর নিয়ে লাগিয়া! খাকে। ইহা বণিবার 
উদ্দেশ্য এই যে, রাজ। বৃন্দ(বন হইলেন রাজ। রাজজেন্্রলাল মিত্রের পিতামহ 


এবং ইই।র লমূয় হইতেই বরাঁজমংবারে লক্ষ্মী গিয় শ্বরন্বতীর আগমন হয়। 
৩০ 


১১৪ বীরভূমি । [ মাখ, ১৩৪৭ 





অতএব রাজ! বৃন্দাবনের বিদ্যান্থুরাগ যেন মিত্র-পরিবারের বিদ্যার বৃত্তি- 
শ্বরূপ। ইহার পুত্র রাজ। জনমেজয় যেন বিদ্যার রঞ্জিত পত্র ব! পাপড়ী। 
পরস্ত পাপড়ী খসিরা গেলেই “ফল । অতএব রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
যেন মিত্র-পরিবারের বিদ্যার ফল! ইনি টাকার জন্ত কটকের কালে- 
কঈরীতে দাওয়ান হইস্বাছিলেন। | 
রাজা জনমেজয় 

ইনি পারস্ত এবং সংস্কৃত বিদ্যায় সুপগ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি অনেক 
ংস্কৃত ভাষার গর এবং পারস্ত ভাষার পদ্য বাঙ্গাল! ভাষার লিখিয়াছিলেন 
এবং অষ্টাদশ পুরাণের স্চী এবং বর্ণানুনারে ভাগবত পুরাণের নির্ঘ'ট 
বাঙ্গালা ভাষার প্রকাশিত করিয়াছিলেন । পূর্বে বলিয়্াছি, ইনিই আমা- 
দের রাজ। রাজেন্দ্রলালের পিতা । 

রাজ। রাজেন্্রলাল ইহার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। রাজ! জনমেদয়ের 
সময় ুড়ার রাজাদের আর্থিক অবস্থা পৃর্ববৎ। অর্থাৎ ইহার দ্বারা ধনক্ষয় 
ব৷ প্রচুর আয় বৃদ্ধি হয় নাই । যাহা হউক, এইবার, রাজা রাজেন্দ্রলালের,__ 

বাল্যশিক্ষার 

পরিচয় বথা, বালক রাঞেন্দ্রলাল পঞ্চম বৎসরে হস্তে খড়ি দিয়া, 
কলিকাতার বড়বালারে রাজা বৈদ্যনাথের বাড়ীতে গুরুমহাশয়ে র 
পাঠশালায় পড়িয়া বাঙ্গাল! এবং পারস্ত ভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করেন। 
তৎপরে, পাথুরেঘাটাস্থ ক্ষেম বন্থুর ইংরাজি স্কুলে প্রবেশ করেন। এ স্কুলের 
অস্তিত্ব এখন নাই। একাদশবর্ষ বয়সে ইনি শঙ্কর মিত্রের বাড়ীতে 
গোবিন্দ বসাঁকের স্কুলে ভর্তি হন। তৎপরে ম্যালেরিয়। জরের নিবর 
প্লীহার রোগ-যন্ত্রণা এক বৎসর ভোগ করেন। এই সময় হইতে তাহার 
ভাক্তারী শিখিতে ইচ্ছ। হয়। 

তৎপরে, ১৮৩৯ খুষ্টাব্ধের ওরা! ডিণেম্বর, ইনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি 
হন। কিন্তু ইনিভাক্তারি পড়ির! উক্ত বিদ্যায় পরীক্ষায় ফেল হন বলিয়! 
ভাক্তারি পড়! ছাড়িয়া দেন। এই সময় ইনি ১ম বিবাহ করেন। তৎপরে 
ইনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন, ইহাতে ও রাজ! রাজেন্দ্রলাল পাস দিতে 
পারেন নাই। কাজেই আইন পড়! ছাড়ির। দেন। 

এইবার বাঁ! রাঁজেন্্রলাল উর্দ, এবং ছিন্দি পড়িতে আরম্ভ করেন, 
কিন্ত বাড়ীত্বে.পঞ্চিত রাধিয়! ইহা! শিখিয়াছিলেন । 


২য় বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা ] জীবনী সংগ্রহ। ১১৫ 


১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এসিয়াটিক সোপাইটীর র্যাসিষ্টে্ট সেক্রেটরী এবং 
লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ পাইয়া ইহার পুস্তক পাঠের 
প্রবল পিপাসা অনেকটা! পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে ইনি ১৮৫৬ 
খৃষ্টান্ষের মার্চমাসে গবর্ণমেপ্ট ওয়ার্ডের ভাইবেক্টরের পরদ্দে অভিষিক্ত 
হয়েন। 

এসিয়াটিক সোসাইটাতে প্রবেশ করিয়া ইনি উক্ত সোসাইটী হুইন্ডে 
প্রকাশিত “্জর্ণাল অব এসিয়াটিক সোপাইটী* নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধ 
লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকাতেই ইহার প্রথম রচন। বাহির 
হয়। 

তৎপরে ইনি সংস্কৃত ভাষাক়্ প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করেন। এই মময় 
হইতে ইনি সংস্কত ভাষ! শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। শেবে উক্ত ভাষায় 
কতকগুলি পুস্তক রচন! করিয়া গিয়াছেন। পরস্ত ১৮৪৯ থৃষ্টাব্ষে ইনি 
সস্কত ভাষায় “কামন্দকী” নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। 
তৎপরে “নীতিসাঁর” নামক আর একথানি সংস্কৃত পত্র পরিচাঞিত করিয়া 
ছিলেন। 

ইহ্ণার সংস্কৃত এবং ইংরাজী লিখিয়! তৃপ্তি হয় নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ইনি “বিবিধার্থ সংগ্রহ নামকবালাল। ভাষায় মাসিক পত্র সম্পা- 
দিত করেন। এই মাপিকপত্রই বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞান রহস্তের পথ 
প্রদর্শক । উহা! হুইতেই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রথন প্রাপ্ত হয়। 
তৎপরে “রহস্ত শন্দর্ড৮ নামক বাঙ্গালাভাবারর আর একখানি মানিকপত্র 
বাহিন্ন করেন। ইহা ভিন্ন অপরাপর মানিকপত্রে এবং বহুবিধ ভাষার 
ংবাদপত্রে ইনি ছুই £সহশ্রের অধিক প্রবন্ধ লিখিয়! গিয়াছেন। নিজে, 
১২৮ খান! পুস্তক রাধিয়! গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ছুইথানি ইংরাজী 
পুস্তকের যথেষ্ঠ সুখ্যাতি ইউরোপথণ্ডে হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকদ্বয়ের 
নাম “বুদ্ধগয়।+' এবং. উড়িষ্যার প্রত্বতত্ব' । ইহ] ভিন্ন নিয়লিখিত বাঙ্গাল! 
পুস্তক এবং পত্রিকাগুলি অন্যাপিও বোধ হয় পাওয়! যায্। 

(১ বিবিধার্থ সংগ্রহ (২) রহন্য সন্দর্ভ (৩) প্রর্কৃতি ভূগোল (৪) পত্র 
কৌমুদী (৫) ব্যাকরণ প্রবেশ (৬) শিল্পিক! দর্শন (৭) শিবজীর জীবনী (৮) 
মিবারের ইতিহাস। পরন্ত পুর্বোক্ত ১২৮ খানি পুস্তকের মধ্যে .সংস্কত 
ভাষায় ১৩ খানি এবং বাঙ্গাল! ভাষায় ১* খানি ভিন্ন অপরাপর খাল অগ্তান্ত 
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ভাষায় লিখিত। ইনি “হিন্দু পেটি,়টের” আত্মান্বরূপ ছিলেন। কৃষ্ণদাস, 
পাল ইহারই ছাত্র বিশেষ । 

১৮৮৫ খুষ্টাবে: ইনি-এসিয়াটিক সোপাইটির প্রেসিভেপ্ট পদে নিষুক্ত 
হয়েন। বাঙ্গালীকে এই পদ ইনি প্রথম দেখাইয়া যান। পরন্ত ১৮৫৫ 
খুষ্টাঝে ইনি গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউদন নামক এক স্কুপ ৮নং মাণিকতলা 
রোড়ে স্থাপিত করেন। এই স্কুলে কেবল জমীদারদিগের নাবালক পুত্র- 
দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই স্ক,ল হইতে ইনি মাসিক ৫০২ শত 
টাকা পাইতেন। ১৮৮১ খুষ্টান্সের জুন মাসে উক্ত স্ব,ল উঠিয়া! যায়। কিন্তু 
মৃত্যুকাল পধ্যন্ত ইনি উক্ত স্কুলবাটীকে বসতধাটা করিয়া লইয়া সপরি- 
বারে বাস করিতেছিলেন। পরস্ত এখনে তাহার ছুই পুত্র এই বাটাতেই 
বাস করিতেছেন। ইহার গ্রথম পক্ষের স্ত্রী এক কন্তাসন্তান প্রসব করির! 
মার যান। তৎপরে ইনি ভবানীপুর নিবামী ৬ কালীধন সরকার মহাশয়ের 
ক্যেষ্ঠা কন্তাকে বিবাহ করেন। ইহ'ারই গর্তোভ্ভব ছুই পুভ্ররত্ব-_বিশেষ 
শিক্ষিত গৃত্রদ্ধয় তিনি রাখির! গিয়াছেন। 

ইনি নিয়লিখিত উপাধিগুলি লাভ করিয়াছিলেন প্ডাক্তার অব ল,” 
নি, আই, ই, প্রায় বাহাদুর,,* প্রাজ।” ইত্যাদি। 

“ব্যাক এক্ট*নামক আইন বর্থন পাস হইবে, ইহার পূর্ব্রে ১৮৫৭ খুষ্টাবের 
৬ই এগ্রেল, টাউনহলে এক সভা হয়। উক্ত আইনের মর্ম এই ছিল যে, 
দেওয়ানী আদালতে সাহেবের বিচার এদেশী জজে করিতে পারিবে । কিন্তু 
ইহাতে সাহেবের! খুব প্রতিবাদ করেন, ইংলিসমান প্রভৃতি ক্ষেপিরা উঠি 
ছিলেন, উহ্ণারাই অবজ্ঞ। করিয়া! উক্ত আইনকে ব্র্যাক একট” নাম দিয়া 
ছিলেন। রাজ। ব্াজেন্দ্রলাল স্বজাতির পক্ষ সমর্থন করিয়। টাউনহলে, 
সেই সাহেবী সভাতে বিশেষতঃ উক্ত আইনের বিপক্ষদলের মধ্যে সাহেবী 
ভাষায় এক সুদীর্ঘ সুন্দর যুক্তিপৃর্ণ বক্তৃতা করেন। সে যুক্তির থগ্ডন 
করিতে না পারিয়! শেবে সাহেবের! রাগান্বিত হুইয়া রাজেন্দ্রলালকে 
প্রহারের উদ্যোগ করেন। কিন্তু ইহার এক বন্ধুর কৃপায় সে যাত্রার 
বড়ই কৌশলে লুক্কাইয়! গাড়ী করিয়া বাড়ী আইসেন। 

তখনকার এমন সভাসমিতি ছিল ন! যে, রাজ! রাজেন্দ্রলাঁল তাহার 
সম্বন্ধে ছিলেন না। সকল তাতেই ইহার যোগ ছিল। ইনি খুব রসিক 
ছিলেন। 


২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] জলপ্লাবন। ১১৭ 





আশা করি, এখনকার “সাহিত্য-সভা” এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 


সভা” ইহার স্মৃতিশ্বরূপ, এই মহাপুরুষের ছবি স্ব স্ব সভা গৃহে রাখিয়! 
দিবেন। 
শ্রীরা্রকৃষ্ণ পাল। 


(শপে 


জল প্লাবন । * 


 (পভুবনমোহিনী প্রতিভার”, সুপ্রসিদ্ধ কবি কর্তৃক রচিত) 


"কে'রে বীরনারী, নতঃপট যুড়ি, 
মহামেধ মাল! চিকুর বিস্তারি 
নিবিড় তিমিরে ভূবন আধারি, 
ঝলকে ঝলকে উগার বিছ্াৎ? 
নিশ্বস প্রশ্থাসে বহিছে গবন! 
মহাঘোর রা শন্‌ শন্‌ শন্‌। 
বজ্র ভুহুঙ্কার করিয়। ভীষণ, 


সমস্ত ভুবনে ভ্রমিছ অদ্ভুত ? 
২ 
প্রলয়ের তরে লয়ে জলধরে ? 


সাজিয়।ছ স্থটি সংহারের তরে? 

হয়ে তুষ্টি-স্থিতি বিধাত্রী সংসারে 

কেন এ দারুণ বাসনা তোমার ! 
দর়ামরি! তোর এই কি দয়া মা। 
জগত প্রহ্তি তুই যে গো শ্যামা, 
প্রনবিতে বিশ্ব কত ৰ্যথ। উমা, 
সে সব কি মনে নাহিক তোমার £ 


তত 
এক এক করি প্রকৃতি পুঞ্জেরে-_ 
গ্রসবিয়। স্্েহে পালিল। সাদরে। 
তানালে জগতে অমৃত পাখারে 
তাহাই নাশিতে হয়েছ উদ্যত ? 
অহে। মহামায়ে। তোমার প্রকৃতি 
বুঝিব এমন কি আছে শকতি ৫ 
সম্বর চগ্ডিকে প্রচণ্ড মুর্তি, 
প্রসীদ জননি। প্রমীদ প্রসীদ! ” 


৪ 
এরূপ প্রকারে কাতর অন্তরে 
সিদ্ধ মুনি খবি মহাআদিকরে। 
বিবিধ বিধানে দেবী স্তব করে, 
কেহবা সন্ত্রামে গলার গ্রগনে। 
কোথা কে গলায় শির নাই তার, 
মানবমণ্ডল করে হাহাকার; 
পশু পক্ষী আর্দি করিছে চীৎকার। 
হেরি এ ভীষণ দর্শন নয়নে! 
€ 


মহামেঘ পরে চপল সঞ্চারে, 
ঘের হছহুক্কার ঘন ধন ছাড়ে, 


ঢ।লে বারি রাশি অবনী উপরে, 

দিব! কি রজনী ন। হয় নির্ণয়। 
ঘোর দস্তে বহে প্রমত্ত-পবন। 
হতেছে অগ্রজ অশনি.গপতন। 
তাঙ্গে তুঙ্গ শৃঙ্গ বন মহাবন, 
জনপদ সব হইল বিলয়। 

৬ 

বায়ু শন্‌শন্‌ গরজে ভীষণ, 

ঘে।র ঘনজালে আন্ধার ভুবন। 

ঘোরতর বৃষ্টি ন যায় কখন। 

ভাসিল অবনী সবিলতরজে । 
অবিরাম বৃষ্টি ঢালে মেঘদল। 
অবনীতে আর ন।হি ধরে জল, 


*খত আই্গিন মাসের দুর্যোগ দৃছে্এই কর্ণি | লিখিত হইয়াছে। 





৯১৮ 


একাকার সব হল জলম্থল 
ভাবিতেও চিত্ত শিহরে আতঙ্কে । 
শি 
অধনীর যত জীব জস্তগণ, 
সহ জনপদ পর্বত কানন, 
সমন্ত সলিলে হল নিমগন, 
সমস্ত ভূবন এক।কার জলে! 
হিমান্রি প্রভৃতি মহাত্রি সকল। 
আশ্রয় করিল! গভীর অতল ! 
আক।শ ভেির়। প্রবাহ সকল, 
ছুটে অবির।ম বিকট কল্লোলে ! 
৮ 
দারুণ প্লীবনে গ্রলর তুফানে। 
বিশাল বহুধ। গেল কোন্‌ স্থানে? 
এখনে! জলদ বরষে সঘনে, 
এখনে! পবন হুঙ্কারে গণ্ভীরে। 
মানব হইতে পতশ্ত অবধি, 
আচ্ছন্ন কারয়। প্রলয় জলধি, 
দুর্দশার আর নাহিক অবধি) 
ভাসি! যেতেছে কাতারে ক।ভারে ! 
৯ 
ভীষণ দর্শন এ জলপ্লাবন, 
হেরিয়] নয়নে যত দেবগণ, 
বশিষ্ঠ, নারদ আদি তপোধন 
অননীর দশ দেখিক়!, ছুঃ খেতে 
ব্যাকুল অন্তরে ডাকিছে চণ্তীরে, 
বিবিধ বিধানে স্তব স্তৃতি করে, 
কহিছে “কালিকে” রাখ মা সংনারে, 
এ দারুণ দৃষ্ঠ পারি না দেখিতে । 
১৩ 
হয়ে গো আপনি, ত্রিলোক জননী 
বিশ্বময়ী বিশ্ব জীবনরূপিনী 
শাস্তি দয়।রূপ। ত্রিতাপ তারিণী, 
“বিপদ ৰারিণী অভঙ্প। সংসারে, 


বীরভূমি। 


[ নাথ, ১৩০৭ 





কেন এ সংহার বাসন। তোমার ? 
ভুলেছ এ সব রচন! কাহার ? 
নিজেই স্থজেছ এ বিশ্ব সংসার, 
নিজ হাতে তাহ1 ভাঙ্গিছ কি করে 
১১ 
"তুমি শক্তি বিশ্বপ্রকৃতি মণ্ডলে, 
তুমিই চাল1ও, তাই বিশ্ব চলে, 
তুমি সর্ব্েসর্ধবা শূন্যে জলেস্থলে, 
তোমার মারার ছলন! এমনি ; 
দেবান্থুরনর গন্ধব্ব কিননর, 
গশুপক্ষী আদি, যুদ্ধ চরাচর। 
তোমার মহিম। কি বুঝিবে নর? 
প্রসীদ, প্রসী্দ, প্রসীদ জননি ! 
১২ 7 
শপূর্ণ কর মাতঃ আমাদের আশ, 
পুনব্বার কর সৃষ্টি অভিলাষ, 
সম্বর জলদ কুঝ কেশ-পাশ, 
প্রসন্ন নয়নে নিরথ জগতে । 
অনৃতরূপিপী ! স্বৃত অবনীরে, 
খভল হইতে তুলিয়। স্বরে 
বচাও করুণ করম্পর্শ ক'রে, 
আর জলরাশি পারি না দেখিতে |” 
১৩ 
এইরূগে যত দেবতা সকলে 
স্তব করে, আর ভাসে নেত্রজলে, 
হেরি দয় ময়ী হাদয়-কমলে, 
উপজিল আশি করুণ! অমৃত 
প্রলয়ের রুপ করি সম্বরণ, 
সে অমৃতধারা করিয়! বর্ষণ, 
কহিলেন দেবী, "হে অমরগণ। 
আমার এ কার্যে হও না ছুঃখিত। 
১৪ 
ঘোর পাপভাপে জরাজীর্ণ ধরা, 
তাই ডুবাইন্থ এপাঁপের তর! । 


২য় ধর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন। ১১৯ 





ইছাতে বিশ্মিত হওনা তোমরা, 
উপাদ।ন হেতু আমি এজগতে, 


আমি শ্যহি আমি সংহার সংসারে, 


আমি নিতা সুজাগ্রত চরাচরে। 
আমার অভাব ন। হইলে পরে, 
সংসার বিল হবে কি:রূপেতে ? 
5৫ 
প্রতি মধ্বন্তরে ঘটছে এমন) 
জগতপাবন জল-হুতাশন, 
ইহাতে সংসারে করিয়। শোধন, 
করি অভিনব রচন। নুম্দর। 
ইহাই আমার চিরগ্তন রীতি 
কালে পুনর্ববার হবে হৃষ্টিষ্টিতিঃ 
স্ষ্টির প্রব!হ রাখিতে সম্প্রতি, 
বেদ রক্ষা কর! কাষ 1 গুরুতর 
১৬ 
বেদ সনাতন হইলে মগন 
মানবনমাজ করিয়। গঠন 
কি ফল হুইবে? তিমিরে মগন, 
থাকিবে অবনী, জ্ঞান গ্রভাকর । 
ভাতিবেন। ধর! হৃদয় দর্পণে। 
বিবেক চন্দ্রম! মানস গগনে, 
উদ্দিবেনা, লোক পশ্থ আচরণে 
বহিবে ক্রেশেতে জীবন ছূর্ভর। 
১৭ 
তাহ। কেন হবে, ঝলি মহেষ্বরী, 
কহেন বিধুঃরে “মীনরূপ ধরি 
রক্ষা কর বেদ মুকুন্ৰ মুরারী, | 
রক্ষ। কর স্থষ্টিপ্রবাহ আমার” 
"যে আজ্ঞ।' বলিয়। দয়াময় হরি, 
প্রবেশিল৷ জলে মীনরূণ ধরি, 
ভানমান মহাগ্রন্থে ওষ্ে করি, 
সনাতন বেদ করিল। উদ্ধার! 
৮৮ 
বহুদিন রাত্রি প্রচণ্ড ভারেতে 
প্রলর ছষেগাগ রহিল ভবেতে 


জাতীয় সাহিত্য ও 





শাস্তি সীরণ বহিল ক্রমেছত 

সমস্ত বিপুব করিয়। বিলয়। 
মেধজাল মুক্ত হইল গগম, 
ভেদিয়। অনস্ত সলিল দর্পণ, 
হাঁসিয়। উঠিল জ্বলস্ত তপন, 
ছড়ায়ে আলোক ব্রিভুবনময়। 


১৯ 


খ।মিল বিপদ শাস্তি সমুদিত, 

কিন্তু চর।চর জলে নিমজ্জিত, 

অচেতন ধর অতলে শারি-, 

কে বুঝিবে আর ুখশাস্তি কথা 2 
বহুশত বব ধর! জলময় 
রহিল না জল স্থলের উদয়, 
জলজন্ত পৃণ হ'ল সমুদয় ; 
“কেমন অবনী, ছিলই বা কোখ। 1" 

১০ 

অন্যলোকবাসী ভূলিল ক্রমেতে, 

অহো।। কি বিনম্ময় পারিন! ভাবিতে। 

পৃথিবী মিলাল জল মণ্ডলেতে, 

অনন্ত সিঙ্কৃতে জলবিষ্ব প্রায়। 
আদ্যশক্তি বাক্যে দয়াময় হরি, 
জীবহিত তরে মীনরূপ ধরি 


বহুশহবর্ষ সলিল উপরি, 
ভানিলেন, বেদ রক্ষ1 হ'ল তায়। 


১ 


হইলেন হরি মৎ্স্ত অবত্তার, 

করিলেন জীব প্রশ্বাহ বিস্তার, 

কুর্ধ বরাহ।দি দশ অবস্থার 

দশ অবভারে সম্প্প স্বতাব। 
এইরূপে কষ্ত শত শত বার, 
হইল গ্রলর, দূশ অবতার 
হইল, হইবে সংখ্যা নাই তার। 
ইহ।ই বিশ্বের নিতা সিদ্ধভাব। 


জ্রীনবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। 


জাতীয় জীবন। 


যাবতীর সৃষ্ট জীবের অস্তরেই নান! সময় নান! প্রকার'ভাবতরঙ্গের. উদয় 
হুইন্না থাকে । এই জগতে জীব ধতদীন বাদ.করে, ততদিন অহএনশ দানা- 


১২৭ বীরতূমি ৷ [ মাথ, ১৩০৭ 


রূপ অবস্থাস্তরের মধ্য দিয়া তাহাকে গতার়াত করিতে হয, এসব সময় 
অবস্থানুসারে নানাব্ধপ ভাব টৈচিত্র্যও যে তাহাদের মনোমধ্যে উদিত না হয়, 
তাহা নহে। ইতর প্রাণীগণেরও কতকগুলি মানসিক বৃত্তি আছে, যে 
গুলির ক্রিয়ায় ফলে তাহাদের মনেও, স্থুখ হুঃখ, শান্তি অশান্তি, ভয় উল্লাস 
প্রভৃতি নানারূপ ভাবাস্তরের সমাবেশ হয় এবং তাহার! বাঁক-শক্তি বিরহিত্ত 
হইলেও প্রকৃতিসিদ্ধ নান! প্রকার শ্বাভাবিক উপায়ে তাহার! সেই দেই তাব 
প্রকাশ করিয়া! থাকে । তাহাদের, মুখভঙ্গী, অঙ্গ সঞ্চালন, অব্যক্ত স্বর 
ইত্যার্দিই সেই সর ভাব বাহিরে প্রকটিত করিয়া! থাকে । স্থৃতরাং এগুলিকে 
তাহাদের ভাষা বলা যাইতে পারে । আমর! মানুষ, আমাদের বাকৃশক্তি 
আছে বলিয়া! আমর! গর্ব করিয়া থাকি; তাই বলির ভাষাটা যে কেবল 
আমাদেরই একচেটায়। সম্পত্তি, তাহা! নছে। ভাষাকি ? মনের ভাব 
বাহিরে প্রকাশ করিবার একট! উপায় ও অবলম্বন ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
সুতরাং যে যে ভাবে সেই মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সেই ভাবকেই 
আমরা তাহার ভাষা বলিতে পারি। পণুগণের নানাবিধ স্বর আমর! বুঝিতে 
অক্ষম বলিয়াই যে, তাহাদের ভাষা নাই, ইহা! ষদি বলা যায়, তবে পশ্ডগণও 
আমাদের কথ! বুঝিতে পারে ন1 বলিয়া আমাদের ভাষা নাই এইরূপ স্থির 
করিতে পারে । অথবা আমাদের নিজেদের কথাই দেখিতে গেলে বুঝ! 

যাইবে যে, ইংরাজি কি লাটিন বা! জঙ্মান প্রভৃতি ভাষায় অনভিভ্ঞ ব্যক্তি 
ঘীঁ সমস্ত ভাষাভাষীগণের উক্তির এক বর্ণও বুঝিতে পারে না, সুতরাং 
তাহার নিকট শাখা মৃগকুলের কিচিমিচির সঙ্গে এর স্বরের কোন পার্থক্য 
আছে বলিয়াই তাহার ধারণা হইবে না। নিজ ভারতবর্ষেই মহারাস্ত্রীয় বা 
তৈলঙ্গীয় রা উড়িষ্যাবালীর ভাষ! বঙ্গীয়েরা বুঝিতে অক্ষম হইবেন । নিজ্- 
বঙ্গেরও চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের কথা পশ্চিমবঙ্গের! বুঝিতে পারিবেন 
না। ম্থতরাং বুঝিতে ন! পারিলেই যে ভাষ! হয় ন!, ইহার কোন যুক্তি 

নাই । এই জন্যই পৃথিবীতে নান! ভাষার স্থষ্টি। এক এক দেশীয় লোক 
নিজেদের মধ্যে একটা নিয়ম করিয়া কতকগুলি কথা ছির করিয়া লইয়াছে, 

সেই গুলি দ্বার! তাহার! প্রয়োজনীয় বক্তব্য বলিয়া! থাকে ; সেই তাহাদের 

ভাষা । ইতর জাতীয় পণুগণের মধ্যেও সে বাধাবাধি আছে এবং তাহার! 

নিজেদের মধ্যে সে সব বেশ বুঝিতে ও পারে। গাভীর হৃস্কার বৎস বেশ 

বুঝে, বিড়ালীর আহ্বান বিড়াল শাবকের বোধগম্য হইতে কষ্ট হয় না। 
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শাবকের কাতর ভাষা পক্ষিনীকে দূর হইতে আকর্ষণ করে। তারপর ৰে 
সমস্ত জন্ত গৃহপালিত, তাহারা সর্বদা! আমাদের সংলর্গে আসায় আমাদের 
অনেক কথা তাহার! বুঝিতে পারে, তাহাদের অনেক ভাবও আমর! বুঝিতে 
পারি। তাহা না পারলে তাহাদিগকে লইয়া কাজ কর! আমাদের দুর্ঘট 
;হুইত। 
১ ক্রষকের গরু তাহার কথা মত বাম দক্ষিণ চিনিয়! চলে, 'ত” বলিয়া 
ডাকিলে শত্ত হস্ত ব্যবধানস্থিত কুক,রও চুটিয়া আইসে, 'পুস. পুন আহ্বানে 
'পুসি মেনী লাঙ্কুল উত্তোলন করিয়া গা ফুলাইয়া৷ ঘুরিতে থাকে ; কুকুরকে 
(ধের ধর বলিয়া! কিছুর দিকে অন্গুপী নির্দেশ করিলে ছুটির যায়, বিরক্ত 
'ৰা জুদ্ধ ভাবে "যা" বলিলে কুকুর, বিড়াল আদি দুরে পলায়ন করে, আদর 
করিয়া ডাকিলে তাহার! কাছে আদিয়! লেজ নাড়ে বা ঘেৎ ঘে'ৎ করে, 
. ইত্যাদি শত ব্যাপার প্রত্যেকেই প্রত্যহ দেখিতেছেন। তাহাদের ডাকে, 
বা অঙ্গভঙ্গীতেও যে আমর। তাহাদের শোক, দুঃখ, কি আনন্দ বুঝিতে 
পারি, তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ পরস্পরের কতকগুলি ভাব ও 
ভাষার আদান প্রদান হইয়। যাওয়ায় আমরাও তাহাদের দ্বার] কাজ করিতে 
পারিতেছি আর তাহারাও আমাদের আশ্রয়ে থাকিতে পারিতেছে ; এক্ষণে 
তাহাদের লইয়! বসবান করিতে আমাদের চি বিশেষ অন্থবিধা হয় না) 
কিন্তু যদি এমন একজন মনুষ্যকে লইয়া! আমাদের থাকিতে হয়,যাহার ভাষ! 
আমর! জানিনা, তাহ হইলে এতদপেক্ষা! কত বেশী অস্গবিধা ভোগ করিতে 
হয়, তাহা ধাহাদ্দের বাসায় উত্তর পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী চাকর আছে, 
(অথচ বাড়ার মধ্যে স্্ালোকের! হিশ্রি জানেন না) তাহার] বিশেষ বুঝিত্তে 
পারিবেন। অধিক দূর যাইবার আবশ্তক নাই। 
স্থতরাং ভাষ! যাহার যাহাই হউক না কেন, বুঝিতে পারিলেই কাজ 
চলিতে পারে, না বুঝিতে পারিলে কিছুতেই কিছু হয় না। ইতর প্রাণীগণ 
লইয়া যাহার! বেশী সময় যাপন.করেন, তাহার। তাহাদের অনেক বিষয় 
তাহাদের ত্বর হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের তাহ! 
ভাবিতে গেলেও অগম্তব ও আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইয়ুরোপীক় অনেক মনীবি- 
গণ মৌমাছি, বোল্তা প্রভৃতি কাট পতঙ্গ নম্বন্ধে এত অধিক আলোচন! 
করিয়াছেন, তাহাদের লই এত অধিক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন যে,তীহাঁর! 
তাহাদের সেই সব অম্পষ্ট বাহ শ্রুতিতে একবৎপ্রতীয়মান ধ্বনি হইতেই 
৪ 
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তাহাদের সুখ ছুঃখ ঝগড়া ছন্দ পধ্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিরা লইতে সক্ষম 
হইয়াছেন এবং সেই দব অবলম্বন করিয়া! উহাদের সম্বন্ধে স্ুবৃহৎ ইতিহাঁস 
প্রণয়ন করিয়াছেন । এ সব সম্বন্ধে অনেক গ্রস্থই আছে, যাহারা কৌতুহলী 
হন, তাহারা অন্নের মধ্যে লবক্‌ সাহেবের (1). [,89০০০1 প্রণীত গ্রন্থ গুলি 
পড়িয়া দেখিতে পারেন ( 451১5 2170 73209 105১০ ) এইরূপ এক 
সাহেব বানরের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্ত যথেষ্ট অর্থব্যয় ও কষ্ট শ্বীকার 
করিয়। বানরের প্রধান আড্ডা আক্রিক। দেশের বনে বাস করিয়াছেন এবং 
অনেকটা শিক্ষাও করিয়াছেন । 

স্থতরাং ইতর জন্তগণের ভাষা নাই কে বলিবে? এই পর্যন্ত বল| 
যাইতে পারে যে, ভাষা আছে, আমরা বুঝি না। আমাদের দেশের গৃহ- 
পালিত পঞ্জ পক্ষিগণ আমাদের কথ! বুঝিতে পারে, ইংরাজদের পালিত পশ্ত 
পক্ষিগণের তাহাদের কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু ধোধ হয় যে, আমাদের 
পণ পক্ষিগণকে ইংরাজদ্িগকে দিয়া তাহাদের পণু পক্ষিগুলি যি আমর! 
বদলাইয়! লই, তাহ! হইলে কিছুর্দিন উতর পক্ষেরই বিশেষ অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয়। তারপর ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলে আর নে অসুবিধা 
থাকে না। 

অনেক বলেন, শুক, ময়ন|, কাকাতুয়া প্রভৃতি বিহ্ঙ্গগণ মানবের 
আশ্রয়ে থাকিয়৷ যে সব কথ! শিক্ষা করে, তাহারা তাহার অর্থ বুঝে না) 
কেবল * খস্থ করিয়া! রাখে, স্ৃতরাং সে শিক্ষায় কোন ফল হয় না। আরম 
এ বি যতদূর অন্ুদন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে একথাও 
অনেকটা তিত্বিহীন বলিয়া মনে হয়। দেখুন, শিশুগণ যে কথা বলিতে 
শিক্ষা করে, তাহাও শুনিয়া! ভিন্ন অন্ত উপায়ে নহে। “যদি একদল বাঁকৃশক্তি 
বিহীন লোকের মধ্যে একটি শিশু অতি বাল্যকাল হইতে পালিত হয়, তাহ! 
হইলে সে কখন কথা কহিতে সক্ষম হইবে না। কারণ সে কাহাকেও 
বাকল্কুর্তি করিতে দেখিবে না ব! শুনিবে না। অতএব পণাচ জনে একট! 
জিনিসকে যাহা বলে, সেও তাহা দেখিয়া ও গুনিয়৷ সেই বস্তুকে তাই বলিতে 
শিক্ষা করে। এজজন্ত অনেক পরিবারে প্রথমজাত সন্তান শ্বীয় মাতীকে 
“বৌ, বলিয়া থাকে, কারণ তাই বলিয়াই তাহার মাতাকে সে সর্বদা! আহুতা 
হইতে গুনিতে পায়, মাতুলালয়ে থাকিলে অনেক সময় “মা'কে 'দিদি, বলে। 
পিতাকে অনেক শিশু নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে, বাটার পাচ জনে তাহার 
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অ্রম সংশোধন করাইয়। যাহাকে যাহা বলিতে হইবে শিখাইয়। দেন। এইরূপে 
তাহার অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে সে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক বস্ত্র ও ব্যক্তির 
প্রকৃত নামকরণে অগ্যন্ত হন্ন এবং তদন্ুদারে গে দেই সব কথা ব্যবহার 
করে। সেই সব কথা ৰলিতে তত্বদ্বাচক বস্ত ভিন্ন আর কিস বুঝিয়! 
থাকে? 'কাগজ' বলিলে এইরূপ জিনিস বুঝায়, ইহা ব্যতীত আর কি 
অর্থের আবশ্তক? সুতরাং একটা কথ! শিখিয়। তাহার প্রকৃত ব্যবহার 
যদ্দি করিতে পারা গেল, তাহা হইলেই তাহ। শিক্ষার কাজ হইল) তাহার 
অর্থ বোধ হইল ! “মানব বলিতে হাত পা যুক্ত লান্গুলহীন, ইত্যাদি বিশেষণ 
সম্পন্ন একট। জীব বুঝায়,ইহা। বুঝিয়। মানুষকে “মানব বলিষ। জান। হইলেই 
**্মানব কথাটার কাজ হইল! এইরূপ সিংহ, “ব্যান্র” প্রসৃতি "নামেও 
তত্তৎ আখ্যাধারী জীবকে ঠিক বুঝাইতে পারিলেই সে গুলি জানার কার্য 
হইয়া থাকে । নতুবা “মনোরপত্যং* পুমান্, মানব, হিণস্তীতি সিংহ, জিত্র- 
তীতি ব্যাপ্র ইত্যাদি অর্থ কয়জনে জানেন বলুন দেখি ? 
ময়ন। প্রভৃতি পক্ষিগণেয় সপ্ধন্ধেও আমি দেখিয়াছি, তাহারা অনেক 
স্থলেই জ্ঞাত বাক্যগুপির যথাথ ব্যবহার করিতে 'পারে। ঝুলি কাদে 
ফকীর দ্রাড়াইলেই সে তিক্ষা চায়, বাড়ীর পাচ জনেও হয়ত ভিক্ষা দাও 
বলির দিতে বলেন, ময়ন। তাহ] শিখিয়া যক্জর বা বৈষ্ণব দেখিলেই ভিক্ষা! 
দাও বলিয়া চিৎকার করে। একজন ভদ্রলোক আসিম্াছে ছদখিলেই 
সে “বস্তে দাও বলিরা চেচায়। নিজের থাদ্যস্থানীতে থাদ্য ন] থা 
খাবার দাও+ বলিয়া খাবার চায়। বাটার লোধদিগকে “বাধা” “দাদ », ৭. 
ডাকে, অনেক স্থলে বাটার চাকরটিকে পধ্যন্ত নাম ধরিয়া ডাকে । গোর 
বাছুর বাড়ীর উপর আপিলে “দূর দূর” করিয়া ভাড়ায়, ইত্যাদি কত বলিব? 
এ মব দেখিয়া কি বোধ হয়, যে তাহার! শিক্ষিত কথার ব্যবহারে অক্ষম ? 
আমার তো বোধ হয় যে, তাহারা এই কথায় এই বস্ত বুঝায়, এ বিষয় বেশ 
বুঝিতে পারে বলিয্াই উহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে। প্রথম প্রথম 
শিশুগণের ন্যায় তাহাদেরও ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তাহ! ক্রমে ঠিক হইয়া 
যায়। এইরূপে তাহারাও মানুষের ভাষায় নিজ মনোভাব বিশেষ বিশেষ 
স্থলে প্রকাশে সক্ষম হুইয়৷ থাকে । 
অতএব কি ইতর প্রাণী কি মানব নকলেরই ভাঁষ! আছে এবং সকলেই 
তদ্বার। মনের ভাব প্রকটিত করিয়া! থাকে । শিক্ষা বারা, অভ্যাস বার! বিভিন্ন 
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জাতীর জীবজন্ত দিগের স্বেতর জাতীর়গণের ভাষার অধিকার জন্মিয়] থকে । 
এ বিষয় মানুষ ইতর জন্তগণের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কিছু নাই। 
আবশ্তক অনুনারে ভাষার বা কথার স্থৃষ্টি হয়। পশ্পক্ষীগণের আবশ্ুকের 
বিশেষ তারতম্য নাই বলিয়া তাহাদের নৃতন শব স্থাষ্টি করার প্রয়োজন এবং 
ক্ষমতাও নাই । তবে বুঝিবার ক্ষমত। তাহাদের আছে বলিয়া বোধ হয়। 
মানুষ আবশ্ক মত ভাষা স্থষ্টি বা ধার করিয়া লইরা থাকে । যে 
জাতীয় মন্থুয্যের যে বিষয় বেশী প্রয়োজন, যাহার মধ্যে তাহাদের সর্ব্দ। 
বাস করিতে হর বা! যাহ] লইর! সর্বদ1] তাহাদের কারবার করিতে হয়, সেই 
মব বিষয়ে তাহাদের ভাষায় অধিক শব্দ দেখিতে পাওয় যায়। আদিম 
জাতীয় বনবানীগণের ভাষায় বত কথার প্রয়োজন, সুসভ্যগণের ভাষায় 
তদ্বপেক্ষা অনেক অধিক কথার আবস্তক হয়; কারণ তাহাদের কার্ধযক্ষেত্র 
অধিক বিস্তৃত। মানুষ এনন্ত সর্বদাই আবশ্তক মত শব্ষের সমন বা আহ- 
রণ করিতেছে । আর ইতর জীব হইতে আর এক বিষয়ে মানুষের পার্থক্য 
আছে__সেটা লিখিত ভাবা। এই লিখন প্রণালীও মনোভাব ব্যক্ত করিবার 
আর একটি সঙ্কেত । যে সব বাক্য আমরা মুখে ব্যবহার করি, তাহা মুখে 
ব্যৰহার না করিয়া এই উপায়ে কতকগুলি অক্ষর উত্ভাবন পূর্বক তৎ 
সাহায্য ব্যক্ত করা হয়। এইপব অক্ষর৪ এক নহে, দেশ ভেদে সহত্র 
প্রকারের রহিয়াছে । পৃথিবীর সকল প্রকার অক্ষর বা সঙ্কেত একজনের 
জীবনে আয়ত্ব কর! ঝড় সহজ ব্যাপার নহে। এই লিখন সঙ্কেত ইতর 
গাণী বা আদিম মানবগণের মধ্যে গ্রচলিত ছিল ন1, এখনও অনেক স্থলে 
নাই । তাঙ!দের অন্য সঙ্কেত আছে) সেও একপ্রকার ভাঁষ। জাহাজীর 
ভাবা নিশান সম্মিলনে ব্যক্ত হয়, পুকুরে হূর্যালোক প্রতিফলিত করিয়া সাম 
রিক ভাষা ব্যক্ত করা হয়, পুর্বে আফ্রিকার মিশর দেশে চিত্রাঙ্কন 
সঙ্কেতে মনের ভাব প্রকাশও প্রচলিত ছিল। যতই প্রকার ভেদ থাকুক না 
কেন, সকলকেই অক্ষর বলা যাইতে পারে । যাহা হউক, এইরূপ যে কোন 
উপায়েই হউক, লিখিত ভাষায় মানুষ নিল মনোভাব প্রকাশের উপার 
উদ্ভাবন করিয়াছে ) এবং গ্রত্যেক জাতীয় মনীধিগণই নিজ নিজ মনোভাব 
শ্রী উপায়ে লিপিবদ্ধ করিয়া বাখিয়াছেন, রাখিতেছেন ও রাখিবেন। 
এইগুলজিকে আমরা গ্রস্থ বা পুস্তক আখ্য! দিয় পাকি। এবং এইগুলির 
সম্মিলনই সাহিত্য । (ক্রমশঃ) শ্রীধছুনাথচক্রবর্থী, বি, এ। 


জয়া । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


আজি জয়া নিরাশ্রয়া। তাহার পিতা দিল্লীর সিংহাপনে বন্দী। তাই 
আশ্রয় লাভের আশায় পিতার আত্মীয় স্বজনের নিকট যাইতেছেন। 
সঙ্গে কতিপয় সহচরী ও বহুদংখ্যক শরীররক্ষক। জয়ার হৃদয় চিন্তাপূর্ণ, 
বদন বিষপ্ন, নেত্রদ্বর় অশ্রভারাক্রান্ত। কিন্তু সে অশ্রুঙ্ল শতদলগত 
হিমানীকণার স্ায় তাঁহার নয়নকমলের সীমা অতিরূম করে নাই। 
জয়া তেজস্থিনী রাজপুত কন্ত1। অপরের নিকট স্থীয় হৃদয় দৌর্বল্য প্রকাশ 
করিতে অপমান বোধ করেন। তজ্জন্ত আশৈশবসঙ্গিনী সমছঃখভাগিনী 
সহচরীগণেরও নিকট নিজ হৃদয়ভাব গোপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে- 
ছেন। কেবল মধ্যে মধো হৃদয়ভেদী গভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার উন্নত বক্ষ:- 
স্থলকে অধিকতর স্ফীত করিতেছিল। 

জয়ার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ । কিন্তু দেখিতে পূর্ণ যুবতীর ন্তার। জয়া 
সুন্দরী ক্ষীণাঙ্গী। হন্তপদাদি স্থগোল, ক্গঠিত ও দেহের অনুরূপ । নিবিড় 
আকুঞ্চিত কেশদাম বেণীবদ্ধ হইয়া আনিতন্ব বিস্ৃত। কপোঁলপ্রদেশ 
আরক্তিম। ওষ্টাধর সুলোহিত। ইন্দিবর বিনিন্দিত নয়নযুগল ভ্রমরকুষ 
ভ্রদ্বয় পরিবেষ্টিত। জয়! অপামান্ত রূপলাবণাবতী। ললনাকুল নন্দন- 
কাননের পারিজাত। এ ম্বর্গায় কুম্থমের পৌন্দধ্যনূরভি দিলীর পাঠান 
সআরাটের সিংহাসন পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। জয়া মাতা পিতার এক মাত্র 
সম্তান। শৈশবে মাতৃহীনা, আজন্ম পিতার ন্নেহে পালিত1। হায়! অভাপিনী 
সেই স্নেহময় পিতাকে হারাইয়! সংসার অন্ধকারমন় দেখিতেছে। এই 
আবর্তমান সংপারচক্রে একাকিনী সরলা বালিকাকে না জানি কতই 
নিষ্পেষিত হইতে হইবে। জয়ার ভবিষ্যৎ অরৃষ্টাকাশ ছুঃখের ঘনঘটা 
আচ্ছরন। জানি না দে মেঘ কখন অন্তরিত হইবে কিনা? 

ছুর্গম গিরিপথ ্তিক্রম করিয়া, অনুযাব্রিকগণ সহ জয়ার শকট একটি 
বিশ্তীর্ঘ প্রান্তরে উপস্থিত হইলে গগনমগ্ডল সহসা নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন 
হইল। প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল ও পরক্ষণেই মুষলধাবে বৃষ 
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পড়িতে লাগিল । ক্ষণপ্রভা ক্ষণেক হাপিয়! মানব-মনের আশার নায়, 
পরক্ষণেই বিলুপ্তু হইল ও পথিকের নয়ন ঝলপিত করিয়! দিয়া অন্ধকারকে 
দ্বিগুণ বাড়াইতে লাগিল। বজ্রের ভীষণ নিনাদে কর্ণ বধিয় হুইয়! যাইতে 
লাগিল। এদিকে দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে । ঘোর অন্ধকারে 
নিকটের লোক দেখা! যাইতেছেনা। আর অগ্রসর হওয়া ছুফর তইয়া 
পড়িল। এই সময়ে মেঘের গর্জন অতীব ভয়ানক হুইয়! উঠিল ও বাতা- 
সের শৰ্ধের সহিত মিশিযা এরূপ প্রচণ্ভাব ধারণ করিল যে, পাশ্স্থ 
লোকের অতুচ্চ চীৎকাঁর পধ্যন্তও শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল ন1। 
জয়ার হৃদয়ে শোকের প্রবল ঝড় বহিতেছিল, তজ্জন্ত এই তুমুল ঝড় বৃষ্টিতে 
তাহানু লক্ষ্য হয় নাই। তাহার বিষগ্ন ও নিস্তব্ধ ভাব দশনে সহচরীগণও 
কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। তাহার! অনন্যোপায় হইয়া! 
বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়। রোদন করিতে লাগিল। সহস৷ জয়।র. নেত্র 
রোরুদ্যমান। সঙ্গিনীগণের উপর নিপতিত হইলে তাহার চেতনা হুইল। 
বিছ্যতালোকে দেখিলেন, সমস্ত প্রান্তর জলে প্লাবিত হইয়াছে । এদিকে 
বুষ্টির জল শকটের আবরণ ভেদ করিয়া স্রোতের আকারে ভিতরে পড়িতে 
লাগিল। পাদচারী সৈম্তগণের ও শকটবাহী পণ্ড সকলের পদে পদে 
পদস্থলন হইতে লাগিল। উপায়_স্তর রহিত হইয়। জয়। সৈম্তগণকে গমনে 
বিরত হইতে ও আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন। অনতি- 
দুরে একটি পর্বতগুহা ছিল। সেই গুহা নানাপ্রকার সবীন্থপ পরিপূর্ণ ও 
ভয়াল-শ্বাপদ-সঞ্কুল। মধ্যে মধ্যে তদপেক্ষাও ভক্কানক নরশোপিত-পিপাসী 
দন্-তস্করাদি গ্রস্থানে অবস্থান করিয়। স্বকীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত । 
সৌভাগ্যক্রমে একজন সৈনিক উক্ত গুহার বিষয় অবগত ছিল । সেই 
ব্যক্তি পথ নির্দেশ পূর্বক সকলকে তথায় লইয়া গেল। কয়েকজন সাহদ 
করিয়। গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ও কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি 
প্রজলিত করিল। অগ্নির আলোকে গুহার অভ্যন্তর উত্তাগিত হইলে 
অসংখ্য যতুকা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কেহ ধরিবার চেষ্টা 
' করিলে তাহাদের হস্তে বা মুখে দংশন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। 
গুহার বহির্দেশ ভগ্নাবস্থ হইলেও উহার অভ্যন্তরের সৌন্দর্য্য একে- 
বার বিনষ্ট হয় নাই। এবং উহার প্রত্যেক অংশ বহু শতাব্দী পূর্বের তার- 
তের স্থপতিবিদ্যার উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। গুহার অভ্য- 
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স্তর সমচুতস্কোণ ও প্রশস্ত । ভিতরে একটি বন্ত্রের গৃহ নিন্াণ করিয়া জয়া 
ও তাহার জঙ্গিনীগণ শয়ন করিলেন। সৈনিকগণ সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত 
পধ্যটনে ক্লান্ত হইয়! প্রজ্ঘলিত অগ্নির চতুঃপার্খে শন করিল। কিন্তহায়! 
হতভাগ্যদিগের অবৃষ্টে বিধাতা বিশ্রামস্থখ লেখেন নাই ! 

বিরামদায়িনী নিদ্রার শান্তিময় কঞ্রোড়ে শায়িত হইবার পূর্বেই একজন 
অপরিচিত ব্যন্তি গুহার দ্বারে প্রবেশ করিল ও ইতস্ততঃ সভৃষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়। অন্তর্হিত হইল্‌। তাহার আকৃতি ও পরিচ্ছদ দৃষ্টে তাহাকে সকলে 
মুসলমান বলিয়া অনুমান করিল। এই ঘটনায় জয়ার অনুচরবর্গ সাতিশয় 
চিন্তিত হইল, বিশেষতঃ এই সময়ে দিল্লীর সৈম্ভগণ নিকটে অবস্থান করি- 
তেছিল। রাজ্পুতগণ এবিষয় অবগত ছিল। তাহাদের সঙ্গে তাদৃশ বুদ্ধোপ- 
করণ ছিল না,স্থতরাং শক্রবল কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা যে আত্মরক্ষা! 
করিতে সমর্থ হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। অগত্যা গুহা পরিত্যাগ 
করিয়া স্থানান্তরে গমন করা যুক্তিশিদ্ধ বিবেচণ। করির়। জয়ার সেনাপ 
মুনলমানগণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য একজন অন্ুচরকে গ্রে 
করিলেন ও এ স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য সকপকে প্রস্তত হইতে আদে* 
করিলেন। জয়! এসমস্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। কিন্ত সেনাপতি সকজ। 
বিষয় বিবৃত করিলে তিনিও গমনে অনুষ্রীদন করিলেন । | 

সকলেই গমনের জন্ত প্রস্তত । এমন সময়ে যে ব্যক্তি যবনপ্িগের গতি- 
বিধি পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সে সহ্না উর্ধশ্বাসে দৌড়িযা 
আসিয়া সংবাদ দিল, সশস্ত্র মুসলমান সেনা গুহার চারিশত হস্ত অন্তরে 
আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে । পলায়ন অতঃপর অসম্ভব বিবেচনা করিয়া 
বরাজপুতগণ নিরাশ ও শঙ্কিত হইল। জগ! দৈন্যগণকে প্রবোধ দিয়া বলি- 
লেন “মুসলমানগণ মনুষ্য বটে, তাহার। কখন স্ত্রীলোকের উপর কোন প্রকার 
অত্যাচার করিবে ন7া। বোধ হয়, ঝড়বুষ্টির পর আশ্রয়লাভের জন্য তাহার! 
এইস্থানে আসিতেছে । আমাদের এই গুহ! পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ 
হিন্দু ও দেবছ্েষী যবন কখন একত্র অবস্থান করিতে পারে ন11” বিনয়" 
নস্রথচনে জয়ার সেনাপতি উত্তর করিলেন-_“দেবি ! যবন সেনাগণ দর! 
মমতা বিহীন। বিশেষতঃ শক্রপক্ষ। আমাদের অনিচ্ছা সত্বেও হয় 
বিধর্শিগ্রণেকর সহিত একত্র এই গুহা মধ্যে বাস করিতে হইবে”. জয়! 
প্রশাস্ত ও তক্তিপুর্ণ বাক্যে বলিলেন, “পৈনিকগণ! নারায়ণের নাম কর, 
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সেই অনাথের আশ্রয়দাতা ভগবানের শরণ লও । ছুর্বালের বল হরি 
বিপৎকালে এই অসহায় অবলাকে রক্ষা করিবেন ।” জয়ার বাক্য শেষ 
ত্ইতে না হইতেই আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ গুহাদ্ধারে আলিয়া উপস্থিত 
হুইল। যবন সেনাপতি গুহার মধ্যে লোক দেখিয়া সৈন্যগণকে বাহিরে 
দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন। রাজপুতগণ শক্রর আগমনে 
অগ্নি নির্বাপিত করিয়াছিল। যবন সেনানী স্বয়ং গুহা মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া দগ্ধ কাষ্ঠথণ্ডের সাহায্যে পুনরায় অগ্নি প্রজলিত করিল, ইতস্ততঃ 
পর্যবেক্ষণ করিয়া জয়ার পটমণ্ডপের প্রতি লক্ষ করিয়। রাজপুত সেনা- 
'পতিকে জিজ্ঞাসা! করিল, “গুহার মধ্যে কে আছে।” রাজপুত নীরব রহিল। 
তাহার নিস্তব্ধতা দর্শনে ক্ুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া যবন কর্কশস্বরে বলিল, শীন্ত 
আমার কথার উত্তর দাও। নতুবা আমি বস্ত্রাবরণ ছিন্ন করিয়া দেখিব, 
রৌহার ভিতর কে অবস্থান করিতেছে” রাজপুত সেনানী কেবলমাত্র 
বিছ্যুঃর করিলেন, *ন্্ীলোক !* 
বৃষ্টি “ন্ত্ীলোকত বুঝিয়াছি। পুরুষে কখন এক্ধপ আবরিত হয়! থাকে না। 
লাগিল, যদি তোমার বলিতে সঙ্কোচ হইতেছে, আমি নিজেই এবিষয়ের সন্ধান 
গলইতেছি।” এই বলিয়া! যবন বন্ত্রাবুণ অপসরণ করিতে অগ্রসর হইল। 
স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ! রাজপুত সেনাপতি ইহ! সহা করিতে পারিলেন 
না। বল প্রয়োগ করিয়া তথা হইতে যবনকে বিদুরিত করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কুদ্ধযবন আরও উত্তেজিত হুইয়। শ্বীর অসি দ্বার! 
তাহাকে আঘাত করিল। অস্ত্রাধাতের শব্দ ও আহতের আর্তনাদ শুনিয় 
ব্যাপার কি বুঝিতে জয়ার বাকী রহিল না। তিনি :বিশ্রাম-স্থান হইতে 
বাহির হইয়া যবনের সম্মুথে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রশান্ত অথচ তেজঃ- 
পূর্ণ বচনে বণিলেন_-“আমি জয়া, চিতোর-রাজ রায় রতন পিংহের 
কন্যা । চিতোরেশ্বরকে তোমাদের সম্রাট কৌশলে দিল্লীতে বন্দী করিয়। 
রাখিয়াছেন। 
মনতরুদ্ধের ন্যার মুসলমান সেনাপতির হস্ত হইতে তরবারি বিচ্যুত হইয়। 
ভূতলে পতিত হইল। 
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জয়ার লোকাতীত ব্বপলাবণোর কথা দিল্লী্বর আলাউদ্দিনের শ্রুতি- 
গোচর হইয়াছিল । থিলিজী সম্রাট, এই রমণীরত্ব লাভ করিবার জন্ত 
,কৌশলঞ্াল বিস্তার করিয়া জয়ার পিত| চিতোবরাজ রতন পিংহকে বন্দী 
(করিয়াছিলেন এবং জয়ার অন্বেষণে মিবারের চতুর্দিকে সৈন্ প্রেরণ করিয়া- 
(ছিলেন । কিন্ত কেহই একাল পর্য্যস্ত জয়ার কোন সন্ধান করিতে পারে 
ঠনাই। সহস! অনুকূল দৈববলে এক প্রকার আশাতীত ফল লাভ করিয়। 
পাঠান দলপতি আনন্দে উৎফুল্ল এবং অধীর হুইয়! বারংবার স্বীয় 
আনৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । সআাট, ঈপ্সিভ প্রিকবস্ত প্রাপ্ত হইয়] 
নিশ্চরই তীহাকে পুরস্কৃত করিবেন, এই বলবতী আশা! পুনঃ পুনঃ তাহার 
মনোমধ্যে উদ্দিত হইতে লাগিল । কিন্তু সহসা! জয়ার অলৌকিক সৌন্দর্য্য 
দর্শন করিয়া ও তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণে, বিস্মিত ও চমত্রুত হইলেন এবং 
নতজানু হইয়া! বীরভাবে বলিলেন-__“দেবি ! প্রায় মাসাবধি আমর! ইতস্ততঃ 
আপনার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি । আজ সৌভাগ্যক্রমে আপনার 
দর্শন লাভ করিলাম । আপনি রমণীরদ্বষঠ প্রবল প্রতাপান্বিত দিলীশ্বব্‌ 
আপনার পা গিগ্রহণপ্রার্থী। আপনি আলাউদ্দিনের প্রধান মহিষী হইবেন । 
। অদ্য এই গুহা মধ্যে নিশাযাপন করুন, কল্য প্রত্যুষে আমর! দিঙ্লী যা! 
করিব” । 

কিছুমাত্র উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া জয় উত্তর করিলেন, 
পমহাশর, আমি হিন্দু, দিল্লীর সম্রাট হিন্দুর চির শক্র, যবন-_হিন্দুদেব-দে বী- 
গণের নিগ্রহকারী, সুতরাং আপনার প্রস্তাব অসঙ্গত। বিশেষতঃ আমি 
পূর্বেই অন্য জনকে হৃদয় দান করিয়াছি। অতএব আমি পরিণীত1। 
আপনার হৃদয় আছে-_দয়া মমতা আছে, এরূপ অপসহায়াবস্থায় পাইয়। কখন 
স্্ালোকের স্বেচ্ছার বিরোধী হইবেন ন1 এবং আমার গমনে কোন রূপ বাধ! 
দিবেন ন1।» 

*দেবি! মানুষের কর্তব্য বুদ্ধি তাহার ইচ্ছার অন্থগমন করে না। 
আমার ইচ্ছা থাকিলেও আপনাকে ছাড়িয়। দিতে পারি ন1। তা! হইলে 
সবল প্রতাপাস্থিত খিজিজী সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হইব। তজ্জন্ত অধী- 
নের ধৃষ্টতা সার্ঘনা করিবেন। বিশ্যেতঃ আগু্মার পিত্তার ব্ষিজক্ষণেকের 
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জন্য চিন্তা করা উচিত। আপনি দিল্লী গমন করিলে আপনার পিত। কারা- 
মুক্ত হইবেন, নতুবা আজন্ম তাহাকে কারাগারে ক ভোগ করিতে হইনে 1৮ 

গর্কিত ভাবে জয়া বলিলেন, *আামার পিতা রাঙ্গপুঠ। রাজপুত প্রাণ 
অপেক্ষা মানকে অধিক ভ্তান করেন। সামান্ত কারাদণ্ডের কথা? আমার 
পিতা অনায়াসে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি নির্থল শিশোদীয় কুলে 
কলস্কের কালিম! লিপ্ত হইতে দিবেন না» 

অধিক তর্ক করা অনর্থক বিবেচনা করিয়া যবন সেনাপতি সৈম্ভগণকে 
বিশ্রামের আদেশ দিলেন । এবং দয়াকেও বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করি- 
লেন । জয়া যবনের মনোভাব জানিবার জন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে কি 
আমি বন্দী ?” 

যবন কোন উত্তর প্রদান করিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ! সিংহীর স্তাঁয় জয়ার 
সর্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হইয়া! উঠিল। মুখঘণ্ডল আরক্তিম হইল । নয়ন* 
যুগল হইতে অগ্নিক্ফ্লঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আর কিছুমাত্র 
না বলিয়। গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কির! সখাগণের নিকট গমন করিলেন। 

রাজপুতগণকে পুর্ধেই নিরন্তর কর! হইয়াছিল। তাহারা সেনাপতির 
ক্ষতস্থান বাধিয়! দরিয়া একাল নত তাহার শুশ্রষায় ব্যাপৃত ছিল। এক্ষণে 
যবনগণকে দূরে শয়ন করিতে দেখিয়া তাহার'ও অগ্নির চতুর্দিকে শয়ন 
করিল। এবং শীন্্ নিদ্রিত হুইয়া পরড়িল। জয়ার সহচরীগণও সমস্ত 
দিবসের ক্লান্তি প্রযুক্ত অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কবল চারিজন 
সশস্ত্র মুলমাঁন সৈনিক অনিচ্ছান্বত্বে সেনাপতির আদেশে গুহার বহিদেশে 
দণ্ডায়মান হইরা প্রহরীর কার্যে নিধুক্ত ছিল এবং আপনাদের অদৃষ্টকে 
ধিক্কার দ্িতেছিল। অপর সকলেই নিদ্রার শান্তিময় অন্কে বিশ্রাম লাভ 
করিতেছে । অভাগিনী জয়ার চক্ষে নিদ্রা নাই। বাল্যকাল হইতে 
আরস্ত করিয়া! একে একে সমস্ত ঘটনা তাহার মনে উদ্দিত হুইয়! তাহাকে 
অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। শৈশবে মাতার স্বেহে বঞ্চিত । পিতার 
যত্বে লালিত-_সেই পিতা কারাগারে বন্দী) দিল্লীতে গেলে পিতার সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে বটে, কিন্ত হায়! কিরূপ অবস্থায়! পিতা কারারুদ্ধ, আর 
স্বয়ং অন্পৃপ্ত যবনের অস্তঃপুরচারিণী ! জয়ার টৈশবেই বিবাহের সম্বন্ধ 
হইয়াছিল। ভাবী পতির সৌন্দর্য্য ও গুণে মোহিত হইয়া তাহাকে হৃদক্স দান 
করিয়াছিলেন। আশৈশব দেবত! জ্ঞানে যে প্রশ্ন ভাজনের মধুর ছবি 
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চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়। রাঁধিয়াছিলেন, আজ কি করিয়া সহস হাহা! মুছিয়! 
ফেলিবেন? এ চিন্তা শত বুশ্চিক দংশনের স্থায় তাহার অসহা হইয়! উঠিল। 
বারংবার নিদ্রা দেবীর আরাধনা করিয়াও তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। 
ঘন ঘন পার্খব পরিবর্তন করিতে লাগিলেন, বদন স্বেদার্  নয়নযুগল অশ্রু- 
সিক্ত হইল। জয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । উপাধানে মুখ 
ঢাকিয়। রোদন করিতে লাগিলেন। কিন়ৎক্ষণ পরে তাহার শোকের কিয়ৎ 
পরিমাণে উপশম হইল। অঙ্গুলিস্থিত একটি অস্থুরীয়কের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়! তিনি হৃদয় আশ্বস্ত করিলেন। সাহসে বুক বাঁধিলেন। মনে মনে 
করিলেন,ভয় কি? যদি আবশ্তক হন্, এই অস্গুরীয়স্থিত হলাহল পান 
করিয়া জীবনত্যাগ করিবেন, তথাপি অস্পৃপ্ত, বিধন্ী যবন কথন, তাহার 
কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে ন1। 

এদ্দিকে জবার অজ্ঞাতসারে নিশা অবসান হইল। উধষার ক্ষীণালোক 
গহ্ববের দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে । বিহগগণ বেন জয়ার 
দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাকলিচ্ছলে ক্রন্দন করিতেছে । সমীরণ সহানুভূতির 
চিহ্ুম্বরূপ দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ করিতেছেন । গ্রভাতারুণ: ক্রোধে দ্বিগুণ 
আরক্ত হুইয়া গগনমগণ্ডলে উদ্দিত হইতেছে । এই সময়ে সৈনিকগণের 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে প্রাতঃকৃত্য মীন পুর্ব্বক বৎদামান্ত আহার 
করিয়া লইল। পরে মুদলমান সেনাপতি গমনে আদেশ দিগেন। রাঁজপুত- 
গণকে ষাঝে রাখিয়া! ষবনসেন। পার্খে পার্থে গমন করিতে.লাগিল। অয়াও 
তাহার সহচরীগণের শকটের চতুঃপার্খে সশস্ম প্রহরী রক্ষিত হইল। স্থৃতরাং 
অতঃপর পলারন অসম্ভব। কিরদদ,র গমন করিলে অস্ত্রের ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে 
জয়ার শকটবাহী পশুন্বয় উচ্ছৃত্খল হইয়া উঠিল । জয়ার শকটবানকে 
দুরীকৃতত করিয়া! একজন গোখাদক তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল । 
সে গোগ্থরকে যন্তই কশাঘাত করিতে লাগিল, তাহাদের উচ্ছজ্খলভা ততই 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পরিশেষে আর এক পদও অগ্রসর হইল ন1। 
অনন্যোপায় হইয় মুসলমান সেনানী জয়ার নিকট আসিয়া বিনীত ভাবে 
বলিলেন-_“দেবি ! অবাধ্য পশুদ্নয় কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না। আর 
আমাদেরও বিলম্ব করিবার সময় নাই। অতএব অনুগ্রহ পূর্বক কিছুদূর 
পদব্রজে চলুন। পরে পশ্তন্বয় শান্তান ধারণ করিলে আবার পুনরায্ শবকটে 
আরোহণ করিবেন।” এবার অয়ার ধৈর্্যচযুতি হইল, দলিতা! ফণিনার স্তায় 
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গর্জিয়া! বলিলেন, “বন ? জানিও রাজপুত রমণী মরিতে ভীতা নহে। 
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিলে এখনই আমি আয্মহত্যা করিব। 
যতক্ষণ পশ্ুদ্বর শান্ত না হয়, ততক্ষণ আমি এই স্থানেই অপেক্ষা করিব । 
যবন সেনাপতি রাজপুত জাতির নির্ভীকত। ও অটল প্রতিজ্ঞার বিষয় 
অবগত ছিলেন এবং কিরূপে রাঙ্গপুত রমগী হাসিতে হাসিতে জলন্ত চিতায় 
প্রাণ বিসর্জন করেন, তাহাও ফ্টীহার অজ্ঞাত ছিল না, তজ্জন্ত তাদৃশ কঠো- 
বুত। প্রদর্শন করিলেন না । কিন্ত বখন অনেক ক্ষণের পরও গোবর পুর্ববমত 
উচ্ছঙ্খলতা প্রদর্শন করিয়। গমনে অসপ্মত হুইল, তখন, জয়াকে বলিলেন 
“আবীনের ধৃষ্টতা মার্জনা করুন। আপনাকে পদক্রজেই যাইতে হইবে। 
আমাদের আর তিশার্ধ বিশ্রাম করিবার ক্ষমতা নাই।” এই:দমর়ে শকটবান্‌ 
সবলে কশাঘাত করায় গোদ্বয় এরূপ উদ্ধত হইয়া! উঠিল যে, শকট বিপর্যস্ত 
হইয়া গেল ও জয়! দুইজন সঞ্জিনী দহ শকট হইতে ভূহলে পতিত হইলেন । 
ষবন সেনাপতি শশব্যস্তে জয়াকে উত্তোলন করিতে গমন করিলেন। জয়! 
বিরক্ত ও ক্রোধে অধীর হইয়] বলিলেন, অস্পৃশ্য যবন! একপদ মাত্র 
অগ্রপর হইলে এই অঙ্গুরীয়কের বিষপান করিয়া, জীবন বিসর্জন করিব 1,» 

ইহ! দেখিয়া যবন ধীরভাবে বলিল, “দেবি! এবিষয়ে আমার অপরাধ 
কি? আমাকে দোষ না দিয়া এই ছুষ্ট পশ্তগণকে তিরস্কার কর! কর্তব্য। 
এক্ষণে পদক্রজে গমন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এ বন্ধুর ভূমি আপনার 
গমনের অন্ুপধুক্ত হইলেও আমাকে বাধ্য হইয়! এবিষয়ে অনুরোধ করিতে 
হইতেছে |” 

জয়া ক্রোধভরে বলিলেন, “আমি এস্থান হইতে এক পদও অগ্রসর 
হইব না।” এই বলিরা করস্থিত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। 
চকিতের ন্যায় যবনসেনাপতি তাহার হস্ত হইতে বলপুর্ব্বক অন্কুরীয়ক কাড়িয়! 
লইলেন এবং বিরক্তি সহকারে বগিলেন। রাজপুত্রি! আপনি বারবার 
আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতেছেন। এখন ধীহ? ভাল বিবেচন1 করেন, 
তাহাই করুন। আমি সহস! আপনার প্রতি অসৌজন্ত প্রদর্শন করিবন1।” 
ক্রোধে এবং অপমানে গর্বিত রাজপুতকন্তার গণ্ড বহিয় অশ্রজল পড়িতে 
লাগিল। তিনি কোনগু উত্তর ন। করিয়া সবীগণ সঙ্গে দ্রতপদে সেই 


বন্ধুর উপত্যক| ভূমির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ 
শ্রীদেবিদাস ভ্টাচার্ধা বি, এ। 


নারীধর্ঘ্ম। 


গ্্রীমতী নগেন্দ্রবাল! দাসী ( স্বরন্বতী ) প্রণীত । 


শিক্ষা যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন, ইহা! বোঁধ হয় কাহাকেও আঙ্জি 
কালি বুঝাইয়৷ দিতে হইবে না। মানুষকে মানুষ করিবার জন্ত মানব 
সমাজে স্থখসাচ্ছগা বৃদ্ধি করিবার জন্ত, মানবপরিবারের স্ুুখশাস্তি 
আন্য়নের জন্য এবং ইহুকালে ও পরকালে ভগবৎকৃপ। লাভের জন্য, স্থৃশিক্ষা 
একান্ত প্রয়োজনীয় । ন্ুুশিক্ষার অভাবে মনুষ্য পণ্ড অপেক্ষাও অধম, 
নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণ্য হইয়। যায়। এহেন শিক্ষা! ষে স্ত্রী পুরুব 
উভয়েরই অত্যাবশ্তাক, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? কিন্তু এমনই 
আমাদের দুর্দিন আসিয়াছে, যে আমরা একথ বুঝিয়াও বুঝি না। পুরুষের 
শিক্ষার জন্গ কত আয়োজন হইতেছে, কত অর্থ ব্যয় হইতেছে, কতই কি 
হইতেছে, কিন্ত স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে কাহারও কোন রূপ যত্ব নাই, চেষ্টা 
নাই, আগ্রহ নাই। ফল এইরদীড়াইস্ছে যে, বঙ্গের অধিকাংশ রমণীই 
অশিক্ষিত হইয়! গৃহে গৃহে ছুঃখ ও অশান্তির হলাহল ছড়াইতেছে, কত 
নন্দন, কানন স্বরূপ গৃহকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে; যেখানে সুখের 
উৎস ছুটিতেছিল, তথায্ম ছঃখের দারুণ কোলাহল উঠিতেছে ; যেখানে 
দ্বর্গায় পবিত্রতা বিরাজ করিতেছিল, তথায় নরকের কলুষরাশি আনিয়া 
উপস্থিত করিতেছে । এই দকল কথা অক্ষরে অক্ষরে নতা-_ইহার এক বর্ণ ও 
মিথ্যা নে। তাই বঙ্গরমণীকুলের সুশিক্ষার জন্ত আমাদের “বীরভূমি র” 
পাঠকগণের স্ুপরিচিতা প্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাপী স্বরশ্বতী (ইনি সম্প্রতি 
সরশ্বতী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন) ““নারীধর্্* নামক একখানি উপাদের 
গ্রন্থ রচন| করিয়াছেন। যিনি এতদিন কবিতার মধুর বঙ্কারে বঙ্গীয় 
নরনারীর চিত্তে আনন্দের হিল্লোল তুলিতেছিলেন, আঁ তিনি শিক্ষয়িত্রীর 
বেশে বঙ্গের গৃহদ্বারে উপস্থিত । গ্রন্থকর্রী নিজে রমণী, রমণীর দোষ গুণ 
তাহার নিকট কিছুই অবিদ্রিত নাই । রমণীর মানসিক রোগের চিকিৎসা 
করিতে তিনি যেমন পটু, কোন পুরুষে তেমন হইতে পারিবেননা। তাই 
আশ! হইতেছে, নগেন্্র বালার এই উপাদের, গ্রন্থখানি বঙ্গের প্রতি অস্তঃ- 


১5৪ বীরভূমি ৷ [ফান্তন, ১৩০৭ 








পুরে গ্রবেশ করিয়] রম্ণীগণের হাদয়কালিম! বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে । 
সেই জন্ত:অতিশয় অহ্লাদের সহিত আমরা এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচন। 
করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় স্ত্ী্বার্ডির বর্তমান অবস্থা 
সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিবারও প্রয়াসী হইয়াছি। 
নগেন্দ্রবাল! প্রথমেই স্ত্রীকে শ্বামি ভক্তি শিক্ষা দিতেছেন। শ্বামিই 
রমণীর এক মাত্র গুরু, একমাত্র দেবতা ও একমাত্র রক্ষাকর্তা, স্থুতরাং 
রমণীগণের স্বামি সেবাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্যকন্ম। সীতা সাবিত্রী 
দময়ন্তীর দেশের স্ত্রীগণকে যে একথ। বুঝাই দিতে হইতেছে, ইহা অভীব 
ক্ষোভের বিষয়। যুগের পর যুগ অতীত হইয়াছে, বিপ্লবের পর বিপ্লব 
আয সমাজের শাসনগ্রন্থি শিখিল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে 
আর যাহাই হউক, হিন্দুনীরীগণ সতীধর্ম্ম হইতে বিছ্যুত হয়েন নাই । তকে 
ধর্মের ব্যভিচার পূর্বকালেও ছিল, এখনও আছে। এসম্বন্ধে অধিক কথ! 
বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে রমণীর প্রধান কর্তব্য ও অবশ্য গ্রতিপাল্য 
ধর্মের বিশেষ ভাবে আলোচন! করিয়! গ্রন্থকর্রা' হিন্দুনাবীগণকে বিশেষ 
উপকৃত করিয়াছেন। 
রমণীর: উপর পারিবারিক সু নির্ভর করিতেছে । একটি পরিবার 
সুশৃঙ্খলায় শাসন ও একটি রাভ্যশাসন উভয়ই একরূপ কাধ্য। রাজ্য, 
শাদনে বেরপ কঠোরতার সহিত কোমলতা, স্থাবর সহিত দর, পরিণাম- 
দর্শিতার সহিত ক্ষিপ্রকারিতা প্রসূতি গুণের প্রয়োজন হয়, পরিবার 
রূপ রাজ্য শাসনেও ঠিক ধরূপ গুণাবলীর ব্যবহার করিতে হয়। রমণীগণই 
পরিবার রাদ্দোর একমাজ অধীশ্বরী; পরিবারের সুখ শান্তি সমন্তই তাহা- 
দেরই উপর নির্ভর করিতেছে। এত ক্ষমতা ধাহাদের, এত দায়িত্ব ধাহাদের, 
তাহাদের কিরূপ শিক্ষার গ্রায়োজন, তাহা আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। 
কিন্তু ভায়! কয় জন হিন্ন্রমণীর মধ্যে উপরি উক্ত গুণের সমাবেশ দেখিতে 
পাওয়। যায়? কয়জন কর্তব্য পালন করে, কয়জন তাহা বুঝে, কয় জনেরইবা 
বুঝিবার শক্তি আছে? বাড়ীর যিনি গৃহিণী, তিনি জানেন না, শিশুগণের 
কোমল মতি কুপথে ধাবিত হইলে কিরূপ কঠোর অথচ সন্গেহ বাবহারে 
তাহাদিগকে ন্ুপথে আদিনতে হয়, কিরুপে বধুগণের ছিংসাছ্েষ নিবারণ 
করিয়। তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা] করিতে হয়, এক কথায় কিরূপে 
সুদক্ষ কর্ণধারের ন্যায় পরিবর-তরণীকে নংসার-আ্রোতে ভাসাইয়। সুখ 
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সাগরের উদ্দেশে চালিত করিচ্ে হয়। যেস্থলে একটি সুমিষ্ট কথ! 
প্রয়োগ করিলে সকল রোধ, সকল বিদ্দেষ, বিদুরিত হয়, সকল জ্বাল! 
যন্ত্রণ! জুড়াইয়া যায়, গৃহিণী হয়ত সেখানে এমন একটি পরুষ বাক্য গ্রয়োগ 
করিলেন, যাহাতে লমগ্রা পরিবারের মধ্যে অশান্তির অগ্সি জলিয়! উঠিল। 
অধিকাংশ বঙ্গনারীগণের মধো, বাক্যে যম নাই, বাবহারে অপক্ষপাতিত্ব 
নাই, পরছুঃথে সহানুভূতি নাই, নিক্নছঃথে খৈর্ধয নাই। আছে কেবল পরশ্রী" 
কাতরতা, সঙ্কীর্ণতা, কলহপ্রিরতা, অত্যধিক কুসংস্কার, ও অতি হেয় স্বার্থ- 
পরতা ! যাহারা ভুক্তভোগী, তাহারা জানেন, এরূপ স্ত্রীলোক লইয়! 
সংসারধম্ম প্রতিপালন করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার হইয়া দড়াইয়াছে। 
গৃহিণী দেখিয়া শুনিয়া, কণ্যাকর্তীর যথা সর্ধবন্ব দইর! একটি পুভ্রবধূ ঘরে 
আনিলেন। তাবিলেন, এই যে পরের কনা। তাহার গৃহে মাসিল, নে নামে 
ভাহার পুত্রবধূ, কিন্ত কার্যে তাহার ক্রাত দাপী। তাহার কোন আধি- 
কার থাকিবে না, কিছু সম্মান থাকিবে না, কোনব্প স্বাধীনতা থাকিবে ন।, 
থাকিবে কেবল, ভর্পনা, লাঞ্ছনা ও অবমাননা । আহা! সুকুমার বসে 
মাতাপিষ্চার অক্গূপ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত। হই! বাশিকাকি ঘোর নরকে 
পতিত হয়! শিশু প্রথম 'অপরাধে সূর্ববব্রই সামান্য দণ্ডে বা বিনাদণ্ডে 
অব্যাহতি পায়। কিন্তু এই বালিকা বধূর কোন দোষেরই মাজ্জনা হয় না। 
কিন্তু মানব সহিষ্ণন্তার একটা সীমা আছে। বিনাপরাধে বা শ্বল্লাপরাধে 
পুনঃ পুনঃ দণ্ডিতা হইয়া বালিকা অবশেষে শ্বশ্রর বিরূদ্ধে কার্ধ্য করিতে 
আরন্ত করে। এইদ্ূপে কত সোণার সংনার ছারখারে গিয়াছে। স্ত্রী 
লোকের অবিবেচনার, অপরিণামদর্শিতায়, অন্ধ বিশ্বাসে কত স্নেহের 
পুত্তলি সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া বাইতেছে। এইরূপ কত নর্থ 
যে স্ত্রীলোক কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই । উপরে যে 
সকল কথা বলিলাম, তাহা অধিকাংশ বঙ্গরদণীর প্রতি প্রয়োগ কর! 
চলে। তবে একথ! স্বীকার না করিলে মহাপাপ হইবে, যে এখনও 
বন্নগুহে অনেক রমণী আছেন, ধাহারা নান! সদ্প্ুণালঙ্কৃতা ও সাক্ষাৎ 
দেবীস্বরূপা। কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় বে, তাহাদের সংখ্যা বড়ই কম। 
বঙ্গনারীর এই ছুরবস্থা অপনোদনের উপায় কি? ইহার একমাত্র 
উত্তর শিক্ষা। কিন্তু কিরূপে শিক্ষা দিতে হইবে? হিন্দুর মেয়ে কখনই 
এণ্টাস, এফ, এ, বি এ, পাশ করিতে যাইবে ন।। -তাহা। হইলে মার হিন্দু- 
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সানী থাকে না। পাঠশাল! প্রভৃতিতে বে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়। 
হইয়] থাকে, তাহাতে বালকগণের যে কি শিক্ষা! হয়, তাহাত আমর। বুঝিতে 
পারি না। বাঙ্গালা পাঠশালায় বা স্কলে ছেলেদের মানসিক বা নৈতিক 
উন্নতি কিছুই হুর ন1। শ্রীরূপ ম্বলের ফাদে মেরেদের আর ফেলিয়। কাঁজ 
নাই। মেয়েরা যাহাতে হৃদয়বর্তী হয় ও সেই সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষ হর, এইরূপ শিক্ষ। তাহাদের দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে 
বিভিন্ন প্রণালীর স্কল স্থাপন ও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হয়। 
যাহাতে হিন্দুনারীকে সংপারে আবার দেবীরূপে দেখিতে পাই, এমন শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

নগেন্দ্রবালা তাহার পুস্তকে অতি বিশদ ভাবে বঙ্গীয় রঙ্ণীগণের 
বর্তমান অবস্থা বর্ণনা, করিয়াছেন, এবং যাহাতে তাহাদের অবস্থা 
উন্নত হুইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে শাস্তি ও সুখ বিরাজ করে, তাহাঁরও উপদেশ 
দিয়াছেন । পুস্তক থানি সুবর্ণ অক্ষরে সুদ্রিত হুইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে 
গৃহ পঞ্জিকার ন্তার রক্ষিত হইবার উপযুক্ত। আশীর্বাদ করি, নগেন্দ্রবাল। 
দীর্ঘাযুঃ হইয়! এমনি ভাঁবে বঙ্গনারীগণের কল্যাণ সাধন করুন। 


শিক্ষা । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ।) 

পূর্ব্বেই বল! হইয়!ছে, কেবল মাত্র পুস্তক পাঠে প্রকৃত জ্ঞ।নার্ন হয় না । 
পরিদর্শনের অভাব হইলে আমাদের সকল বিষয়েরই জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে । 
এক্ষণে পরিদর্শনের বিধি ও তৎসম্পক্রয় ধিষয়ের আলোচন! করা যাউক। 

বাহা জগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদিগকে সম্যক মনোযোগের 
সহিত দর্শন করিলে যে আমাদের নানা বিষয়েরজ্ঞ।নের উপলব্ধি হয়, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। পারাবত হইতে দম্পতী €প্রম, মধু মক্ষিক! হইজ্ে শ্রম- 
শীলতা, ইত্যাদি অনেক পদার্থ হইতে অনেক বিষয়ের শিক্ষ। হইতে পারে। 
মানবের জীবন যদি অতি দীর্ঘ হয়, তবে মানব মনে করিলে ত্র ও পরিশ্রম দ্বারা 
বনুশিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু নিয়তির অবিচলিত ব্যবস্থায় সকলকেই 
নাতিদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিরা] কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে 
হয়। এই জন্ত€ক বল মাত্র জাগন্তিক পদার্থ, পরিদর্শন দ্বারাজ্ঞান সঞ্চর করিব, 
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এরূপ প্রতি! করিলে মকলকেই হতাশ হইতে 'হুইবে। সেই স্ব 
পুস্তকে যাহ! পাওয়! যায়, তাহা অগ্থে সংগ্রহ করিয়! প্রক্কতিরূপ মহাঁপুস্তক 
ধবীরতাবে অধ্যরন কর। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে_চিত্ের প্রা অস্মিবে। 
কিন্তু গৃহে বনিয়াত গ্রক্কৃতির পুস্তক পাঠ করা হইতে পারে না। শিক্ষা 
খঁকে নানা স্থানে গমন করিতে হইবে, নানা জাতীর পদার্থ প্রত্যক্ষ ও 
পরিদর্শন করিতে হইবে, এবং সকল পদার্থ হইতেই কিছু না কিছু জ্ঞান 
সঞ্চয় করিতে হুইবে। তবেই পুস্তকাধীত বিদ্যা সম্প্ণত! লাভ করিবে । 
কিন্তু এই নিখিল জগতের ঘাবতীর পদার্থ পরিদর্শন সহজ ব্যাপার নছে। 
কিন্নপ ভাবে পরিদর্শন আরম্ভ করিতে হইবে, ইহা! এক কঠিন সমস্ত। । পৃথি- 
বীর অগণ্য পদার্থ পরিদর্শন সময়ে একের সহিত তাহার অনুরূপ পদার্থের 
পার্থক্য নির্ণর করা স্থুকঠিন এইম্বন্তই পরিদর্শন সময়ে যাবতীয় পদার্থকে 
শ্রেণীবিভক্ত কর! কর্তব্য। এই শ্রেণীবিভাগ প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর পক্ষে 
কষ্টসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু যত্ব ও পরিশ্রযে অবশ্বীই সফলতা আপিবে। 
শরষ্টার আশ্চর্য্য কৌশলে সকল পদার্থেই কিছু না কিছু নাদৃশ্ত ও একস 
দৃষ্টহয়। আবার সেই সঙ্গে অপরের লহিত পার্থকাও দেখিতে পাওয়! 
বায়। দৃষ্ঠাস্তস্বক্রপ মনুষ্য ও বৃক্ষের কথ! বল! যাইতে পারে। উভদ্বেরই অন্ম, 
বৃদ্ধি এ বিনাশ আছে। অথচ, যে প্রণালীতে উহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ 
হুয়, তাহ! একরপ নহে। এইরূপ অনেক পদার্থেই একতার সহিত বিভিন্নতা 
মিলিত আছে। এই টুকু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে । আবার 
যাহ! স্প্টতঃ এক জাতীয় পদার্থ বলির! স্থৃীদৃ্ঠিতে বোধ হয়, তাঁহার মধ্যেও 
পার্থক্য আছে। আপাততঃ বোধ' সকল মানবেরই অবস্থা এককপ। 
কিন্তু বিশেষ ভাবে আলোচন! করিলে বুঝ! যায় যে, একজন মনুষ্য অণর 
মনুষ্য হইতে নান! বিষয়ে বিভিন্ন। সকলের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লর দম্পূর্ণ 
একরূপ নহে। তাহ1১বদি হইত, শবে সকল মানবই একরপ হইয়1 
যাইত। সুতরাং প্রত্যেক মানুষই আমাদের পৃথক ভাবে আলোচ্য। 
এইবপ শুক্র দৃষ্টির সহিত সকল পদার্থ আলোচনা! ফরিলে তবে আমর! 
অম্পর্ণ জ্ঞান লাভ করিব। পূর্বোক্ত প্রকারে পরিদর্শন করি! পদার্থ সন্বন্ধ 
বিষন্ন সংগ্রহ করা কর্তব্য। সংগৃহীত বিষর সমুহের আলোচনা ও বিচার 
করিলে পরিদর্শন শিক্ষা! পক্ষে কার্ধ্যকারী হয়। কারণ, পদার্থ সকলের 
কেধলমান্র গরিবর্তনাদি বিষয়ক ধারণ! ঘর! বুদ্ধিবৃত্তির উতকর্ষ-দাধিত হয় 
মা। যে কোন বিষয়ই হউক ন1, তাহার সকল দিক বিচার করিয়া! তৎ- 
সম্বন্ধে কোন ন! কোন মীমাংসায় উপস্থিত হুওয়! যায় এবং সেই মীমাংসিত 
বিষয় আমাদের জীবননির্বাছে লর্বদ| সাহাধায করিক্সা থাকে। ইতিহাস 
পাঠে এ বিষয়ে অনেকট। অগ্রসর হইবার সম্তাবন1। কারণ ইতিহাস বর্ণিত 
ঘটমাবলী পাঠ করিয়। আমরা তাহাদের কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণর করিতে 
পায়ি। কার্ধক্ষেত্্ে কখন কি উপায় অবলম্বদ করিলে জরী হইব, সে সম্বন্ধে 
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বহুবিধ শিক্ষালাভে সক্ষম হই । ইতিহাল পাঠ এক প্রকার অতীত কালের 
ঘটনাবলীর পরিদর্শন বলিলেও ঘতুযুক্তি হয় না। কারণ, বড়ই পরিতাপের 
বিষয় যে, অধুনা আমাদিগের বিদ্যায় সমুহে ইতিহাস এইরূপে শিক্ষ। 
দেওয়া হয় না। ইতিহাপ পাঠে যেবালকদিগের চিন্তা ও বিচার শক্তির 
পরিপুষ্টি লাধিত হয়, তাহা শিক্ষক ও ছাত্র কেহই ধারণ! করেন ন1। শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থী উভরেহ ইতিহাস বর্ণিত ঘটনাবলী স্থৃতিপথে দৃীভূত হইলেই 
সন্তষ্ট হইয়। থাকেন | বিশ্ববিদ্যালয়ও এবিষয়ে সর্বতোভাবে উদ্দামীন। 
গ্রবেশিক। পরীক্ষা! হইতে উপাধি পরীক্ষা অবধি বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে 
চাহেন যে, ছাত্রের পুপ্তকে বিবৃত বিষয় উত্তমরূপে মুখস্থ করিয়াছে কিনা? 
যে বিষয় পুস্তকে বিশেষ রূপে মীযাংপিত থাকে, তৎসস্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে 
দিয়। ছাত্রদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় লওয়! হয়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ 
ভাবে ইতিহান পাঠের উৎমাহ দেওয়া দব্বদা অকর্তব্য। যদ্দি আমারা এই 
এই ঘটনা দ্বারা এই এই ঘটন। তেন ও কি প্রকারে হইল, তাহা না বুঝিতে 
পারি, তাহা হুইণে কেবলদাত্র ঘটনাবলার স্থাত্র মুখস্থ করিয়া আমাদের 
কি ফল হইবে? 

কোন বিষয় পাঠ ঘ! পরিদর্শন করিয়। স্ভাহার যদি বিচার করিতে ন। 
পারি, তাহা হইলে কিছুই ফপোদয় হয় না। বিচারশক্তি মানবের প্রধান 
প্রয়োজনীয় । এই বিচারশক্কির পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইলে আমাদের 
সকল বিষয়েক্ই তথ্যান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া! কর্তব্য। আমাদের প্ররুতি 
শ্বতঃই আমাদিগকে এ বিষয়ে .-প্ণোদিত করে। বিশ্ব্রহ্মাণ্ডে জীব ও 
পর পদার্থ সকল যে প্রকারে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মধ্যে 
একভাবাপন্নতা পরিলক্ষিত হইর। থাকে । এই হেতু মানবও সেই এক 
শক্তি হইতে একই প্রকারে জন্মপরিগ্রহ করিয়! যেন জীব ও পদার্থ মধ্যে 
সেই নৈসর্গিক বুদ্ধিবৃত্তি ছার পরিচাপিভ হয় ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ নিচয় 
অনুসন্ধান কর্সিতে শ্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। ইহা আমর! নিজেই জীবন পর্য্যা- 
লোচনা করিলে বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিব। কিঞ্চিৎ স্থিরভাবে 
আমাদের জীবনের ঘটনানিচর় পরিদর্শন করিলে আমর দেখিতে পাইব 
যে, আমর সর্বদাই নিজ নিজ জীবনে সাম্য স্থাপন করিতে ব্যগ্র। এক 
ঘটনার সহিত অপর ঘটনার বৈষম্য দৃষ্ট হইলে, আমরা ধৈর্যাচাত ও হতবুদ্ধি 
হই এবং এই অবস্থায় উভয়ের সাম্য স্থাপন করিতে বিশেষ প্রস়্াসী হই । 
তাহার কারণ, পৃথিবীতে সমগ্র বস্তই কার্ধ্যকারণব্ধপে সন্বন্ধ। তাহাদের 
কোনস্থলে কোন বৈষম্য ঘটলে, গ্রন্কতি ম্বতঃই নেই বৈষম্য দূর করিতে 
চেষ্টা করে । মানবজীবন হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিলে সকল বিষয় বুঝিতে 
পারিবেন । যখন আমরা নিজে কোন একটা অস্তায় কার্য করি, সং ্রক্কৃতির 
লোক হইলে আমরা অন্ায় শ্বীকার করিয়া তজ্জন্ত পরিতাপ করি ও পরি- 
শেষে ঘটনাহ্থত্রে তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া *্রাস্তি মানবের সাধারণ ধর্ম 
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এইরূপ একপ্রকার যুক্তি ও তর্ত দ্বার নিজের মনোমধ্যে শাস্তি স্থাপন 
করিয়া] থাকি। অপভ্ভাব মানবের প্রকৃতিগত নভে । মানব অসভভাব লইয়! 
জন্মপরিগ্রাক করে না। বদি কেহ বলেন যে, অসৎ পিতার ওরসে ও অসৎ 
মাতার গর্ভে জন্মহেতু যে অসভ্ভাব মানবের প্রক্কৃতিস্থ। কিন্তু তাহ 
হইলেও মানব অসৎ মাতাপিতা কর্তৃক লালিত পালিত হুইলে যে- 
প্রকার অসত্প্রকৃতি হয়, তাহার শতাংশের একাংশও অসৎ মাতাপিত। 
হইতে জন্মপরিগ্রহ হেতু হয় না। পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানব 
বেরূপ দেখিয়া ও শুনিয়। থাকে, তাহার গ্রকৃতিও সেইরূপ গঠিত 
হয়, কিন্ধ এই সঙ্গে যাদ তাহার শিক্ষা হইয়া! ভাল ও মন্দ বিষয়ে বিচার 
করিবার ক্ষমত। হয়, তাহা হইলে, তাহার অসৎ সহবাদের ফল প্রায় সম্প্ণ 
পরিমাণে স্িরোহিত হয়। ন্ুতরাং মানব যে অবস্থায় থাকুক ন| কেন, 
তাহার শিক্ষা-বিচারশক্তি অক্ষুপ্র থাক জাবশ্তক। এই বিচারশক্তির পরি-. 
পুষ্টি সাধন করাই মানবজীবনের গ্রধানতম উদ্দেস্ত | 

পূর্বেই বল! হইয়াছে বে, বিচার-শক্তি মানবের গ্রক্কতিগত। পৃথিবীতে 
এরূপ অতি অল্প লোকই আছেন, যাহার! জগতের কাধ্যসমূহের কারণ অনু- 
সন্ধান করেন না) তবে এ বিষয়ে প্রমপ্রমাদ হইবার সম্পর্ণ সম্ভাবনা। এক 
বিষয় অন্তবিষয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও আমর! বিচারশক্কির দৌর্ববলা- 
হেতু এককে অন্ঠের কারণ বলিয়া স্বীকার করি। যেহেতু আমরা সর্বদাই 
এক বিষয় ঘটিবার পূর্ব্বে যাহ! ঘটিয়! থাকে, তাহাকেই কারণস্ত্রে অভিহিত 
করি। এবং এই ভ্ঞপ্তই ঘটনাহত্রে এ-ক্লঘটনার পূর্ববস্থিত ঘটনাকে প্রথম 
ঘটনার কারণ বলির বিবেচনা! করি । এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিই। আনু- 
সন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারিব বে,পলীস্ক গৃহস্থ মধ্যে কোন না কোন 
গৃহস্থের নারিকেল বা তজ্জাতীয় বুক্ষ রোপণ করা নিষেষ। কারণ এ 
পরিবারে একব্যক্তি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিবার 
আগ্রেই মানবলীল। সম্বরণ করিয়াছেন। যদ্দিও উল্লিখিত বিষয় দুইটির একের 
সহিত অন্তের কোন সম্পর্ক নাই--তথাপি শী পরিবারে নারিকেল বৃক্ষ 
রোপণই সেই ব্যক্তির মৃ্্যুর কারণ বলিয়া! ম্বতঃসিদ্ধে স্ায় স্বীকার 
হইয়াছে । কিন্তু সম্যক বিচারশক্তিশালী ব্যক্তি কখনই এপ ভ্রমে পতিত 
হইবেন না। শোকে বিহ্বল হইলে সাহার বিচারশক্তি তাহাকে কখনই 
পরিত্যাগ করিবে না। 

বিচারশক্তির উৎকর্ষপাধন মানবজীবনের সর্বথা বর্তব্য। কিন্তু সর্বদা 
সকলকেই অতি সাবধাঙ্গে বিচারশ্তির প্রয়োগ করা উচিত । বিচার 
করিবার পুর্বে বিচাধ্য বিষয়ের সর্ববিধ জ্ঞানলাভ একান্ত কর্তব্য, নতুব! 
বিচারফল কলুধিত হইবে । বিচারশক্কির দৃঢ়তাসম্পন্ন করিতে হইলে, 
সকল ব্যক্কিরই গণি শাস্ত্র পাঠ কর! কর্তব্য । গণিতশান্ত্রের সকল বিষয়ই 
সযুক্তিপূর্ণ। এইজন্ত আমানের এ সকল বিষয়ে সম্যক জান ও পারদর্শিতা! 


১৪০ বীরভূমি। [ ফান্ধন, ১৩৭ 





লাভ হইলে যুক্তিশ্জি বলবতী হই! থাকে এবং তদ্বার! আমরা! কাঁধ্যকারণ 
ল্বদ্ধ আরও অধিক বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এট্রূপে যুক্তি- 
শক্তি কিঞিৎ দৃঢ়তাসম্পন্ন হইলে, আমাদের বাহ্জগতের সামান্ত সামান্ত 
বিষয় লইয়! স্বীয় মনোমধ্যে তর্ক উপস্থিত কর! গ্রয়োগন। গণিতের নিয়ম 
যে প্রকার অপরিবর্থনীয়, কাধ্যক্ষেত্রের নিয়মাবলী সেক্সপ কোন প্রকার 
নিয়মাবদ্ধ মহে। এক ঘটনায় বিপধ্যয় বহুবিধ কারণে খটিতে পারে, কিন্ত 
গণিত্ত শাস্ত্রে এক কারণ স্বার| একই প্রকার ফললাভ হুইয়! থাকে । সুতরাং 
গণিতের নিয়ম হইতে কাধ্যক্ষেত্রের নিয়যাবলী অনেক বিষয়ে বিভিন্ন, 
স্ভাহা সদ! স্মরণ করির] বাহজগতের বিষয়সমূহ আলোচন! কক্স! কর্তব্য। 
মানবচরিত্রেয় বিচারিত ফলের অনৈক্য বিচারশান্ত্রের দোষ সংঘটিত হস্ত না। 
বিচারক বিচার বিষয়ের দর্বপগ্রকার জ্ঞাতব্য ভ্বানিতে পারেন না বলিয়া, 
তাহার বিচারের অন্তথ! হইয়া! থাকে। খইরূপে সামান্য বিষয় হইতে ক্রমশঃ 
বৃহৎ বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হুওয়! কর্তব্য এবং বিচারফলের 
অনৈক্য ঘটিলে বিচার শাস্ত্রের উপর দোষারোপ করিয়! তগ্নোছম গু নিরম্ত 
হওয়। সর্বথ! অবর্তব্য। ক্রমশঃ 
শ্রীকালীগ্রষন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ। 


ভারতেশ্বরীর স্মৃতি-চিহ্ন। 


মহারাণী তিন্টোরিয়ার পরর্োক গমনে তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ 
দেশের নানাস্থানে সভা সমিতি হইতেছে। ন্মরণচিন্ন কি আকারে 
প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তদ্ধিষয়ে নানাস্থানে নানারূপ জল্পন! কল্পনাও হইতেছে 
এবং ও বিষয়ে বাদ-বিসম্বীদেরও অভাৰ নাই। ফলতঃ, এক শ্রেণীর 
লোক কোনও রূপ অট্রালিকাদ্ির নির্মাণ অথব৷ স্বর্গীয়! অবিরাজ্জীর 
প্রস্তরময়ী মূর্তি স্থাপন দ্বার! তাহার ম্মরণচিহ্ধ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং 
অপর শ্রেণীর লোক ভারতের বাণিজ্য শিল্পার্দির উন্নতিকলে কোনও রূপ 
স্থায়ী অনুষ্ঠান দ্বার! পরলোকগত। মহিষীর স্থৃতি ভারতবানীর মনে অনুক্ষণ 
জাগবূক রাখিবার প্রয়াপী। বৃহতী অট্টালিক! দ্বার! শ্মরণচিহ্ স্থাপন নৃতন 
নহে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রা! সহরে ভৃতপুর্র্ব সাহজেহান বাদ- 
শাহের মমতাজমহল বেগমের সমাধিস্থান তাজমহল শুধু ভারতে নহে, 
নমস্ত জগতে এ বিষয়ের অদ্বিতীয় এবং অনুপম দৃষ্টাস্ত। 

মহারাণীর পরলোক গমনের অব্যৰহিত পরেই, মোগল-গৌরব তাজ- 
মহলের মমতুল্য ন| হউক তথিধ একটা অট্টালিকা! দ্বার! শ্বর্গীয়। তারতেশ্বরীর 
স্বতি-ধ্বজ1! আকাশপথে উডভীরমান হউক, এইৰপ প্রসঙ্গ এ দেশী 
গাইওনীর়র-প্রমুখ প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রে আলোচিত হইয়াছিল। 
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আমাদের বড়লাট লর্ড কর্জন বাহাহুর এইক্প ইচ্ছ! দ্বার! প্রণোদিত 
হইয়! কলিকাতার রাজকীয় প্রাসাদের সমীপে একটা উপযুক্ত অট্রালিক! 
নির্ধাণের বাসনায় চাদ সংগ্রহ করিতেছেন। 

উপ্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিৰাদি গণ কলিকাতার স্থতিচিহ স্থাপনে 
সাহারা কর! ব্যতীত স্বীয় প্রদেশের স্থানে স্থানে মন্খ্রময়ী মূর্তি স্থাপন 
করিবেন, এইরূপ অবধারণ করিয়াছে ন। 

মহারাণীর রাজত্বে আমর! বে নুথে ও শান্তিতে বাস করিয়াছি, 
মিপাহী বিদ্রোছেন্ধ পরে ম্বহন্তে রাঞ্ভার গ্রহণ করিয়। ভারতীয় গ্রজার 
প্রতি সতত সদয় ও ন্তায়ানুমোদিত বাবহারের যে পরাকাষ্ঠ। তিনি প্রদর্শন 
করিয়! গিয়াছেন, তাহাতে তাহার স্বৃতিচিহ্ন অন্ত কোনও রূপ প্রসঙ্গই 
আমাদের নিকটে 'অত্যধিক বলিয়! বিবেচিত হইবে ন।। অধিকত্, যে 
জাতি সম্াটকে “মহতী দেবত1 হোষ! নররূপেণ তিষ্ঠতি”* বলিয়! বিশ্বাস 
করে, অধিরাজের প্রতি ধাহার্দের ভক্তি অচলা, তাহার! রাজসেবার নিমিত্ত 
স্বকীয় দরিদ্রতা সত্বেও অজন্র অর্থব্যয় করিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র কি? 

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ভারতের হিতা কাজ্জী মাত্রেরই অতীব চিন্তার 
বিষয়। আমাদের মনের উপর চিরাম্থগত প্রথার আধিপত্য এত অধিক যে, 
আমরা এখনও তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন অথচ হিতগর্ভ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে 
সম্পূর্ণরূপে অপারগ । দেশের লোকসংখ্যা অ প্রতিহত প্রভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে ; অচিরেই বর্তমান লোকগণনার ফলে জানিতে পারা যাইবে, 
এ বিষয়ে মা যি আমাদিগকে কতদুর কৃপ-ঁরিয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মের 
বিরাম গতিতে জীবন সংগ্রাম দিনদিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে? 
ভারতের জীবিকার্জনের প্রধান এবং বলিতে গেলে একমাত্র উপায় কৃষি 
নান! কারণে ছুর্দশাগ্রস্ত এবং বর্ধার চাপল্যে সময়ে সময়ে মৃতপ্রায় । ছর্ভিক্ষ, 
প্লেগ প্রভৃতির সম্বন্ধ আমাদের সহিত ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছে। এইরূপ 
অবস্থায় ম্্তিচি্ন স্থাপনার্থ অর্থ ব্যয় যদি দঙ্গত অথচ প্রয়োজনীয় রূপে 
করিতে পার! যায়, তাহা! হইলে তাহার চেষ্টা হইতে বিরত হওয়া কি 
আমাদের কর্তব্য? 

স্থবৃহৎ অকট্টালিকার ঘ্বার! স্বর্গীয়! রাজ্ঞীর ন্্রণচিহ্ন স্থাপনের প্রশস্ততা 
সম্বন্ধে আমি কোনও রূপে সন্দিহান নহি। বরং ইহাকে একটি প্রকুই 
উপায় বলিক্লাই বিবেচনা! করি। কিন্তু আমাদের বর্তমান অধঃপতিত 
অবস্থায় গ্রকষ্ঠতম উপায়ই অবলম্বন কর! যে বিধেয়, আশ। করি, সে বিষয়ে 
ছতদৈধ পরিলক্ষিত হইবেন! 

এবিষয়ে বোম্বাই গ্রদেশ সকলের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে । 
এই প্রদ্থেশের অধিবাসীগণ ভিক্টোরিপ্না ফও * স্থাপন করিয়া এই ফণ্ডের 
আয় হইতে প্যাৰৎ গঙ্গ৷ মহীতলে” তাবৎ.ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি 
সাধন করিবেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভায়তভার স্বহন্তে প্রহণ কাছে স্তগায 
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মহারাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভারতে শাস্তি স্থাপিত হইলে আমাদের 
শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে রীতিমত ঘত্ব গৃহীত হইবে । দুর্ভাগ্য বশতঃ 
উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ভারতীয় শিরের অবনতিই ঘটিয়াছে। বোম্বাই- 
বাসীগণ উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া! স্বীয়! রাজ্ঞীর অভিপ্রায়ানুযায়ী 
কাধ্যই করিয়াছেন। 

কোনও আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে, আমাদের বীরভূম জেলার 
লোকপ্রিয় সুযোগ্য ম্যানিষ্টেট শ্রীযুক্ত এ, আহমেদ সাহেব বাহাদুরের 
উদ্যোগে কয়েক দিন পুর্বে উক্ত অভি প্রায়ে সিউড়িতে একটী সভার অধি- 
বেশন হইয়াছিল। বর্তমান ম্যাজিষ্টেট বাহাদুর বীরভূমে নবযুগের অব- 
তারণা করিয়াছেন) স্ুযুপ্র বীরভূমবানীকে কিয়, পরিমাণে জাগ্রত 
করিয়া তুলিয়াছেন; দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান বিষয়ে তাহাদের উপলব্ধির 
উৎপাদনে অনেক পরিমাণে রুতকার্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ষ আহমেদ 
সাহেবের প্রতি ৰীরভূমবাসীর কৃতজ্ঞতার ইয়ত্তা নাই। 

শুনিলাম, শিউড়ির নূতন টাউনহলে মহারাজ্ঞীর মর্্মরময়ী মূর্তি স্থাপিত 
হইবে, তজ্জন্ত অর্থ সংগৃহীত হইতেছে | বীরভূম অপেক্ষারুত দরিভ্রবহুল 
স্থান; কি পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইবে বলিতে পারি না।, তবে ছেতম্‌- 
গুরের রাজ বাহাছুর, ছুবরাজপুর ও বোলপুরের ব্যবসায়িগণ, সিউড়ির 
ব্যবহারজীবী ও কম্মচারীগণ, কুগুলাঁর মুখোপাধ্যারগণ, কীর্ণাহার, লাঁভপুর, 
বাজিতপুর, দমদম] প্রভৃতি স্থানের হিচ্ক 'ও মুসলমান জমিদারগণ চেষ্ট! 
করিলে আবশ্তকীয় অর্থ অনায়াঠে১নংগৃহীত হইতে পারে । অধিকন্তু উপযুক্ত 
উপায়ে প্রত্যেক পল্লীবাসীর সমীপস্থ হইতে পারিলে তাহারাও শ্বাধীনেচ্ছা 
প্রণোদিত হইয়া! সাহলাদে এই বিষয়ে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন, 
এরূপ ভরসা আছে। 

অৰঠ্যই মন্মররময়ী মুর্তি বীরভূমবাসীর রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ চির- 
কাল টাউন হলের শোভা বর্ধন করিবে) কিন্তু কেবল শোভ। বর্দধনের 
পরিবর্তে যদি বীরভূমের কোনও রূপ স্থায়ী উপকার সাধনের জন্ত উপায় 
অআবলঘ্বিত হয়, তাচা হইলে কি সর্বথ। সুখের বিষয় হয় না? 

সংগৃহীত অর্থে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া! তাহার স্থদের আয়ে 
এক বা ততোধিক মানিক বৃত্তি স্থাপন পূর্বক তাহার দ্বার! রাজসাহীর' 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের স্থাপিত রেশম বিদ্যালয়ে অথব1 শিবপুর কৃষি- 
কলেজে প্রতি বৎসর এক বা ততোধিক বীরভূমবাসী প্রবেশিক! পরীক্ষো্তীর্ণ 
বালককে প্রেরণ করিয়! রেশম ব1 কৃষিবিদ্যায় পারগ করিতে পারিলে 
বীরভূমের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইৰে। অবশ্যই এই বৃত্তি জেল! 
বোর্ডের মম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। চেষ্টা করিলে বীরভূমে রেশমচাষ 
প্রসার প্রাপ্ত হইতে পারে এবং বীরভূমবানী তাহ] হইতে লাতবান্‌ হইতে 
গাঁরিবে। যদি সংগৃহীত সমস্ত অর্থ এইরূপে ব্যয়িত হওয়া উপযুক্ত বলিয়। 
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বিবেচিত ন1 হয়, তাহা! হুইলে কিয়দংশও এবছিধ প্রকারে ব্যয় কর! 
কর্তব্য। 


প্ীঅবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ । 





সতীদাহ। 


সে অনেক দিনের কথা। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, 
তখন হুগলি জেলার মাজিষ্ট্রেটই। একটি হিন্দুরমণীর শ্বামী গতান্ হইযা- 
ছেন;ঃ রমণী তাই সর্ধবপন্তাপহারিণী জাহৃবীতারে জীবন বিপর্জন করিয়। 
পরলোকগত স্বামীর সঙ্গলাভ বাসনার আপিয়াছেন। বাড়ী অনেক দুরে, 
সেই জন্য স্বামীর মুতদেহ আনয়ন কর! হয় নাই। তাহার উত্তরীর খানি 
ফেবল আন! হইয়াছে । বলা বাহুল্য, তখন সতীদাহ নিবারণের আইন হুয় 
নাই। তাহা হইলে কি রমণীর ভাগ্যে শ্বামীর অন্থগমন ঘটিত? চিরবৈধব্য 
ন্তরণায় তাহাকে আমরণ পুড়িতে হইত । 
হ্যালিডে সাহেব আপনার বাঙ্গাপায় বসিয়া আছেন । ছুইটী সাহেবের 
সহিত কথাবার্তী 'কহিতেছেন। একগঞ্ন ডাক্তার, অপর জন মিশনারি । 
এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে, একটি সতী গঙ্গাতীরে সহমুতা হইবার জন্ত 
আসিয়াছে। ডাক্তার ও মিশনারি সাহেব ই ব্যাপার দেখিবার জন্ত উৎ-. 
সক হইলেন। সুতরাং তিন জনে গাড়াতে চড়িয়! ভাগীরথীতীরে উপ- 
স্থিত হইলেন। দেখিলেন, বহুসংখ্যক হিন্দু সমবেত হইয়াছে । চিত! 
সজ্জিত হইয়াছে । সতী চিতা পার্থেস্থির ভাবে বসিয়া আছেন। তিনজন 
সাহেব আসিয়াছেন দেখিয়। লৌকে সসন্ত্রমে তিনথানি চেয়ার আনিয়া দিল। 
সাহেবগণ তছপরি উপবেশন করিলেন। সতী যেখানে বদিয়াছিলেন, তাহা- 
রাও তথায় বমিলেন। ভাক্তারঃও মিশনারি সাহেবের ইচ্ছা ষে, তাহার! 
কোন রূপে ষতীকে বুঝাইয়! তাহাকে প্রাণত্যাগরূপ সংকল্প হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত করেন। তাহারা জানিতেননা যে, হিন্দুরমণী কিরূপ জীব। প্রমদ! 
যে পতিবস্মগ, তাহা তাহার! কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। তাই 
তাহারা সতীকে মরণ সংকল্প পরিত্যাগ করাইবার জন্য নান! যুক্তি প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন। তাহার! উভয়েই বাঙ্গাল ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। 
হ্যালিডে সাহেব তাহাদের কথা সম্ভীকে বুঝাইয়! দ্িতেছিলেন। স্থির, 
গম্ভীর ভাবে ও সসন্ত্রমে সত্তী তাহাদের কথা গশুনিলেন--কোন উত্তর দেওয়! 
আবশ্যক বিবেচনা করিলেন দা। আর. অপেক্ষা করা চলে না। তাহার 
স্বামী যে তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন । তিনি যে অনেকক্ষণ অপেক্ষ। 
করিয়াছেন। আর তিনি কতক্ষণ একাকী থাকিবেন? সতী অধীরা হই- 
লেন। হ্যালিডে সাহেবের নিকট চিতারোহণের অনুমতি প্রার্থন! করি- 


১৪৪ ্বীরভূমি। [ফান্তন। ১৩০৭ 


লেন। বাঁক্যব্যক্ন বৃথা বিবেচনা করিয়া সাহেব তাহাকে অনুমতি দিলেন। 
কিন্তু ডাক্তার ও মিশনারীর এখনও জ্ঞান হয় নাই। এখনও তাহাদের 
ইচ্ছা যে, মতীকে কোন রূপে নিরারণ করেন। সেই জন্ত তাহাদের অন্থু- 
রোধে হ্যালিডে সাহেব সতীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “চিতানলে প্রাণ পরি- 
ত্যাগে কি ভয়ানক কষ্ট হইবে, তাহা জান ত?” সতী দ্বণাব্যপ্রক দৃষ্টিতে 
দাছেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কোন উত্তর ন! করিয়া 
বলিলেন, "একটা৷ প্রদীপ আন ত।” 

ঘআল্ঞা মাত্র! প্রদীপ, ঘ্বৃত ও সলিতা আনীত হইল। 

সতী বলিলেন, প্প্রদীপ জাল।” প্রদীপ জাল। হইল। তখন সতী স্থির 
দৃষ্টিতে সাহেবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া! একটি জঙ্ুলি প্রদীপের 
শিখার ধরিলেন। অঙ্গুলি পুড়িতে লাগিল--ঘোর রুষ্ণবর্ণ হুইয়া গেল, 
এবং অবশেষে পালক দগ্ধ হইলে যেমন হয়, সেইক্প হুইয়। গেল, তথাপি 
সতীর পবিত্র মুখমণ্ডলে কোন রূপ যন্ত্রণার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল ন1। কোন 
ব্নূপ যে যন্ত্রণ! হইয়াছে, কোন রূপে তাহ! প্রকাশ হইল ন|। 

গম্ভীর স্বরে সতী হ্যালিডে সাহেবকে বলিলেন,”তমন,এইবার বুবিয্নাছ ? 
সাহেৰ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, ”হা বেশ বুঝিয়াছি। প্রশাস্ততাবে 
দীপশিখ! হইতে অঙ্গুলি অপত্যত করিয়! সতী সাহেবকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
*এইবৰার আমি ধাইতে পারি কি?” সাহেব সম্মতি দিলেন। সতী চিতার 
নিকটে চলিকা গেলেন। চিতা ৪২ ফিট দীর্ঘ, ৪২ ফিট উচ্চ ও ভিন ফিট 
প্রস্থ। তিনবার চিতা প্রদঘৃতু। করিয়। সতী হস্তে মন্তক রক্ষা 
করিয়া চিতার উপরি শয়ন করিলেন। তাহার শরীরের উপর শুষতৃণ 
বিস্তৃত কর! হইল। তাহার পর বৃহৎ বৃহৎ বংশথণ্ড দিয়! তাহার' শরী- 
বরকে চিতার সহিত বন্ধন করিবার উদ্যোগ কর! হইল। হ্যালিডে গাছের 
ইহাতে আপত্তি করায় উহ! কার্ষ্যে পরিণত হুইল না । সতীর ত্রিংশৎ বর্ষ 
বয়স্ক পুত্র চিতাপার্থে দণ্ডায়মান ছিল। সতী চিতায় অনল গ্রজ্জবলিত 
করিন্তে তাহাকে আদেশ দিলেন। ধুপও ঘ্বত সংযোগে ম্বহাবেগে অগ্নি 
জ্বলিয়া উঠিল। সতী কোন ন্নপ আর্তনাদ ব! উঠিবার চেষ্টা করে কিনা 
দেখিবার জন্ত হ্যালিডে সাহেব চিতার অতি নিকটে দীড়াইয়। ছিলেন। 
কিন্ত তিনি হতাশ হইলেন। নীরবে সতীর নশ্বর দেহ দগ্ধ হইয়! গেল) 
সতীর পবিত্র আত্মা অমরলোকে স্বামীর আত্মার সহিত সন্স্িলিত হইল। 
আহা! সতী ধর্মের কি উজ্ছবল ছৃষ্াত্তই পূর্বে দেখ! যাইত! 

পাঠক, ইহা! আমার নিজের কথ নছে। হ্যাঁলিডে সাহেব শ্বহম্তে এই 
ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। আাননীক্স বক্ল্যাণ্ড সাহেব প্রণীত 
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দেখুন। 








(বশেষ জাবধ। । 
ময়ুরভঙ্জ-কাষ্ঠ বিক্রয় । 
বি-এন রেলওয়ে কালিমাটি ষ্টেশনে (ভারা পিন ব! খড়াপুর) ও 
অন্তিয়াথাটে (বারিপাদ! রোড ষ্টেশন হইতে ৩* মাইল ময়ূরতগ্ রাজধানী 
বারিপদার সর্লিকট ) সর্বপ্রকার শাল কাঠ (চৌপল বিম ও শ্লীপাঁর ) বাহাই 
কর! ১২ টাকা ও অন্তান্ত ॥%* আনা প্রতি কিউবিক ফুট দরে বিক্রত্ার্থ 
প্রস্তুত আছে। ডিপোর ন্বয়ং আদিলে বা তথাকার ময়ুরভগ্ কর্মচারীর 
নিকট পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পার! যায়। 


বারিপদা, ] শ্রীহ্মেন্্রনাথ সিংহ, 


২১ শে জানুয়ারি,১৯*১। ফরেষ্ট সুপারিন্টেত্ডেন্ট । 


ময়ুরভর্জ | 
বিশেষ দ্রব্য । 


মযুরতঞ্জ জঙ্গল হইতে আমলকী, হরিতকী, বহেরা ও সাবে (বাবুই ) 
ঘাস অপধ্যাণ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। যদ্দি এক বৎসরের জন্ত পাট্টা লইতে 
চান, সত্বর আবেদন করুন। সর্ক্বোচ্চ ডাক খাহার হইবে, তাহাকে পাস্টা 
দিতে পারি। কিন্তু কাহার ভাক বাটেগার গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি ব] 
থাকিব না। উক্ত জঙ্গলে তনর, লা, পালে! (এবারুট ) ষধূু ও মোমের 
জন্ত লাইসেন্স দেওয়া যায়। শাল, পিয়াশাল, গান্ত।র, আবলুপ ও অন্যান্য 
অনেক প্রকার কাষ্ঠ পাওয়া যায়। শ্রীবেদন করিলে মূল্যের তালিক। 
পাঠান যাইতে পারে। 


বারিপদা, ) শ্রীহেমেন্ত্রনাথ সিংহ, 
২১ শে জানুয়ারি, ১৯১১। ফরেষউ নুপারিন্টেণ্ডেন্ট। 


বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত । 


বিজয় পণ্ডিত কাশীর'ম দাসের বহু পূর্ববর্তী লোক, ইহার রচিত গ্রন্থ 
এত দিন অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় এই লুপ্ু 
গ্রন্থের উদ্ধার হুইক্সা ছাপ! হইয়াছে । পুস্তকের কবিত্ব সুন্দর । বিশেষতঃ 
বাঙ্গাল! ভাষাতত্ব আলোচনার পক্ষে ইহ! অতীব প্রয়োজনীর। পুস্তকের 
জাকার বৃহৎ। প্রথমাংশ ২৭৮ পৃষ্ঠ, মূল্য ॥০ ও ডাকমাগুল ৮%*। ১৩৭।১। 
১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্্রীট, পরিষদ কাধ্যালয়ে পাওয়া বায়। 
ভীরায় যতীব্দ্রনাথ চৌধুরী, 
ঘঙ্দীয় সাহিন্যপরিষদের সম্পাদক । 
যুচ্ছাণবায়ু বাতব]াধি, ধধল ভিন্ন চর্দারে।গ। ভিন বৎসর অতীত না। হইয়।ছে, 'এমন কুষ্ঠ 


রোগ, স্বীপুরুষ উতয়ের ব্গংক্রম যোগে +* সত্তর বংসক্প অভীত ন! হইলে গর্ভস্থাপনের উষধি, 
এবং হাগবাশের ভীযধি আমার লিফট পাইবেন। মুল্য জ।নিতে ভুলে ডাকযোগে 





আরোগ্য নাইলে মূল্য ফেরত দিব। 








মূল্য টি শিশি | .. ইডান্তার' দৈত্রকস - রন হি নি 
২ টাক মাত্র, ভাইট্যা 1 মাঝ, 
ভাঃ মাঃ ॥১। 1 [ল এ ভাঃ হা । 





সৈবনে নিয্লিখিত রোগলমূহ দির্দোধরণে আরোগ্য না হইলে মুল্য 
ফেরত পাইব্নে। . খিনি এ'বিধয়ে সন্দেহ করেন, তাহার নিকট বক্তব্য, 
“কলিকাতা! মেডিক্যাল কলেজের স্ৃবিধ্টাত বহুদর্শী ইংরাজ ও বাঙ্গালী 
চিকিৎসকগণ ডাক্তার মৈজ্রেরভাইট্যাল এলিকৃসার” পরীক্ষা করিয়! 
যাহা লিখিয়াছেন, পত ২ রোগী ইহাতে আরোগ্য হইয়া! যাহা! পাঠাইয়াছেন, 
অর্ধ আনার ষ্ট্যাম্প সহ প্র লিখিরা সেই প্রশংদ! পত্রগুলি তিনি একবাক, 
পড়িয়া! দেখুন 1৮ 


“ভাইট্যাল এলিকৃসার” নূতন ও পুরাতন বিংশচি 


প্রকার ্রমেহ, বহমৃত্র, গ্রায়বিক ও ধাতুদৌর্বল্য, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারলা, 
ধ্বজঙ ও পুরুযত্বহাঁদি, অবৈধ হস্তমৈথুন বা! অপরিমিত ইঞ্জির সঞ্চালন হতে 
বিবিধ কষ্টগ্র্দ উপসর্গ, মুত্রত্যাগকালে অশেষ বস্ত্রণা, শরীর শিক্রিয়া উঠ% 
ও টা বী্ধ্য খলন গ্রসৃতি-বিবিধ বির ধাতুরোগের একমাত্র: অব্যর্থ 


ণখভাইট্যাল এলিকৃসাঁর”- পারদ সেবদ যা উপদংশ 
(গঙ্থী) জনিত গায়ে চাক! চাক! দাগ, (015+৩81151 8170- 591%11165 
চ7570505) প্রভৃতি তর রোগেরাূটরুমাত্র ধত্তরী। ইহ! ৫সবনে শরীরস্থ 
পারদরেধু মল, মুত্র ও ঘর ছার! শরীর হইতে নির্গত হইবে! গর্ছার ক্ষত 

এককালে শুকাঁই! বাইবে:ও. বিষ সমূলে নির্পুল হইবে। . . 
'দভাইট্যাল এলিকৃসার” লেনে ও ডাক্তার মৈত্রের 
*“ভাইট্যাল ফু, ইড$ নামক বাচতর তল- (মূল্য ১২ টাক) স্থানিক 
মালিসে যে প্রকীনবা বত দিনেক্স বাত, বেদনা) ও ফুল! হউক না কেন 
নিশ্চয় সম্পূর্পরূপে আরোগ্য: হইবে ।. প্থমন কি. পঙ্গাঘাত্ের পঙ্গু অবযৰও 
মর ২.কাধ্যক্ষম ম:, ঃ 'জাঙ বার্কা চিরে, ত্ধীবন ফিরির! আলিবে। 
চাধককার়ত--বর্ফ গুকার হটিগ যোগের 
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তিক, টা মিজিনিত নতি 


বীরভূমি। 
মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী । 


পারার 
২য় ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। [৮ নং মংখ্য।। 














হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রন্মতত্ব ও প্রারুতিক 
সুফি বিবরণ | 


যে বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত-শক্তির ক্রিয়া! দ্বারা এই পরিদৃশ্মান জগৎ 
পরিচালিত, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপে প্রতিনিয়তই অবস্থাস্তরিত 
লক্ষিত হইতেছে, ইহা" মূলে তিনটা মাত্র ক্তিবা গুণ আছে। এঁ তিনটা 
গুণের নাম, যথাক্রমে সব, রঙ্গঃ ও তমোক্কু'। এবং ইহাদেরই পরস্পর 
ভবাভিভব-ক্রিয়া জেয়পরাজয়) দ্বারা বর্তমান আকারে জগতের অবস্থাস্তর 
ও বিচিত্রতার কার্ধ্য সম্পাদিত হইতেছে। রজোগুগ দ্বারা উৎপত্তি, 
সত্বগুণ দ্বার স্থিতি ও তমোগুণ দ্বার] .সংহার কার্য চলিতেছে। এইযে 
চন্দ্র-্ধ্য-গ্রহ-নক্ষত্র-পাঁহাড়-পর্বতাদিবিশিষ্ট স্থল জগৎট। আমাদের সম্মুখে 
প্রতিভাত হইতেছে, ইভাদদের বর্তমান অবস্থাই কিছু আদিম অবস্থা 
নহে; ইহারা হুক্ম পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ হুক পরমাণুপুঞ্জই 
সম্মিলিত হইয়া স্থৃুলভাব ধারণ করিয়াছে। নতুবা! স্থুলপদার্থকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কখনই সুক্াকারে বিভাগ করা যাইতে পারিত না। ফলত; সুক্ষ 
পরমাণু কলের পরস্পর সংষোগ-বিয়োগ দ্বারাই যে, স্কুল্পপদার্থের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও ধ্বংসসাঁধন হইতেছে? নে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্ত পরমাণু 
সকলের সংযোগ-বিয়োগ হয়, কাহার বলে? নিশ্চিতই প্রত্যেক পরমাণুর 
অভ্যন্তরে রাসায়নিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি নিহিত -আছে। এবং 
সেই আকর্ষণ শক্তির বলেই পরমাণু সকল পরস্পর সংযুক্ত স্থলভাব 
ধারণ করিতেছে; আবার বিপ্রকর্ষী শক্তি ছার! ইহারা পরষ্টার খিধুক্ত 


২১৩ বীরভূমি | [ ন্যোষ্, ১৩০৮ 


হইয়া সুক্মাকারে পরিণত হইতেছে । উপরে যে পরমাণুর কথা বলিয়াছি, 
তাহাও পদার্থ সকলের আদিম অবস্থা! নহে। পরমাণু সকলকে আরও 
সুক্ষাকারে বিভাগ করিলে, অবশেষে শক্তি বা গুণ মাত্রে গিয়া ঈ্রাড়াইবে। 
অর্থাৎ বস্তুর যাহা গুণ বা শক্তি, তাহাই সেই বস্ত্র নাদিম হুল্মাবস্থা । স্থূল 
অগ্নির আদিম সুঙ্ষাবস্থাই হইল, তাহার দবাহিকাশক্তি ) স্থূল জলের কষা" 
বস্থাই শৈত্যগুণ, ইত্যাদি । অতএব বুঝ! গেল যে, এই পরিদূীমান, স্থূল 
জগতৎটা কেবল সন্ত, রজঃ ও তমোগুণের কার্ধ্য মাত্র। 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কাহাঁকে বলে এবং তাহাদের ভবাভিভব-ক্রিয়াই 

ব1কি প্রকার, এখন সেই কথাট! বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শাস্ত্র বলিয়া 
ছেন যে, 

"তত্র সত্বং নির্শলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 

স্থথসঙ্গেন বধাতি জ্ঞানসঙ্ষেন চানঘ ॥ 

রজে। রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্‌। 

তন্নিবপ্তাতি কৌস্তেয় কর্ম্সঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ 

তমত্তজ্ঞানজং বিদ্ধি.”মাহনং সর্ববদেহিনাম্‌। 

প্রমাদালস্ত- িদ্রাক্িয প্ান্নিবপ্াতি ভারত ॥ 

সব্বং শ্থথে সয়তি রঞ্জঃ কর্্মণি ভারত । 

জ্ঞানষাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তাত ॥ 

রজন্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত। 

রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সববং রজস্তথা ॥ 

সর্বদ্বারেষু দ্েহেহ্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে $ 

জ্ঞানং ষদা তদ। বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সবমিত্যুত ॥ 

লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা । 

রজন্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ 

অগ্রকাশোহ প্রবৃত্তিশ্ প্রমাদো মোহ এবচ। 

তমস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুনদান ।” 

শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 
অর্থাৎ স্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে সব্বগুণ নির্মগতা, প্রকাশ- 

কতা ও 29 ভন্ত স্থধ ও জান, দ্বার! জীবকে বন্ধ করে। রঝোগুণ 
ভূষণ ও সর্গপাভেচ্ছার উৎপাদক অনুংগ্যোগে জীবকে কর্ণ ধারা! আবদ্ধ 


২র বর্ধ, ৮ম সংখ্য। ] ব্রহ্মতত্ব ও প্রাকৃতিক স্থষ্টি বিবররণ। ২১১ 





করিয়া! থাকে। আর তমোগুণ অজ্ঞনাংশ হইতে উৎপন্ন ও সর্ব প্রাণীর, 
মোহজনক আপগন্ত ও নিদ্রা হারা জীবকে বন্ধ করে। জীবকে সত্বগুণ সুখে, 
রজোঞচণ কর্থে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়। প্রমাদে নিযুক্ত করিস 
রাখে । ফলতঃ এই গুণত্রয়ের কার্য একই সময়ে সমতাবে সম্পাদিত 
হয়না । কখন সত্ব, কথন রজঃ ও কখন তমোগুণ প্রবল হইব! অন্ত ছইটা 
গুণকে পরাভূত ও নিস্তেজ করিয়া দের অর্থাৎ সব্বগুণ প্রবল হইয়। উঠিলে 
রজস্তমোগুণের ক্রিয়! ও রজোগুণ গ্রবল হইলে সত্ব ও তমোগুপণের ক্রিয়া 
এবং তমোগুণ প্রবল হইলে সত্ব ও রঞ্জোগুণের ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়! যাঁয়। 
সব্বগুণের প্রবলতার সময় সর্বেন্িয় দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ, রজোগুণের, 
প্রাবপ্যে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মারস্ত, মানসিক অশান্তি ও আকাজ্ষার উৎপত্তি 
এবং তমোগুণের প্রবলতার ময় অজ্ঞানতা, অগ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহের 
আঁবিত্ভাৰ হইয়া থাকে । 

সন্বাদি গুণত্রয়ের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া প্রণালী উপরে দর্শিত হইল। এইবার 
পাঠক! তোমাদের আপন আপন দেহমধ্যে প্র তিন্টা গুণের কার্য 
যিলাইয়। লও। যখন দেখিবে, তোমার জ্-নামধ্যে ভক্তি বা দয়! বৃত্তির 
উদ্রেক হওয়ায়, মন গ্রনন্ন ও আনন্দময় হইয়া উঠিঝাছে, তখন বুঝিবে বে, 
দেহমধ্যে সত্বগুণের গ্রবলত। হইয়াছে । যখন দেখিবে, ঘোর অশাস্তিক্তে 
তোমার মনঃ জর্জরিত, তখন রজোগুণের এবং যখন দেহমধ্ো অবসন্নতা, 
আলন্ত ঝ! নিদ্রাদির ভাব আদিতেছে, তখন তমোগুণেরই প্রবলতা হুই- 
স্কাছে বলিয়া বুঝিতে হইবে । ফলতঃ এই তিনটী গুণের স্বভাবই এই 'ষে, 
অন্ত ছুইটাকে পরাভূত করিয়া! নিজে প্রবল হইবার জন্য প্রত্যেক গুণই 
সর্বদা! সচেষ্ট থাকে এবং উত্তেজক কারণ পাইলেই তাহা) কার্ধ্ে পরিপূত 
কফরে। ইহারই নাম গুণত্রয়ের ভবাভি ব-ক্রিয়! । 

জীবদেহের মধ্যে সন্বাদিগুণের ভবাভিবংক্রিক্তা যে ভাবে সম্পাদিত হই- 
তেছে, তাহাই উপরে দর্শিত হইল। বস্ততঃ কেবল আমাদের দেহের 
্বধ্যে নহে, দেহের বাহিরেও জগব্রঙ্মাণ্ডের সর্বস্থানে স্কুল, হুক্ষ যাবতীয় 
পদার্থের অভ্যন্তরে €ঁ ভাবেই ত্রিগুণের ক্রিয়া! চলিতেছে। কিন্তু যখন 
উক্ত প্রকার ভবাভিভব-ক্রিয়া রহিত হইয়৪গুণত্রয়ের সাসঞরাবস্থ। উপ- 
স্থিত হয়, অর্থাৎ কোন গুণেরই আর. প্রবলত1 না থাকে, ্ তাহাকে 
প্রন্কৃতি বলে | 


সা শশী ্ীশাশীশীশশীাট শা শি শী শাীািিটটি 


জগতের আদি কারণ ব্রিগুণাত্মিক। মূলপ্রকৃতির কথ সংক্ষেপে একরূপ 
বুঝান হইল। এইবার জ্ঞানময় ও আন নময় চৈতন্যের কথ! বলিব। শক্তি- 
মী প্ররতির সহিত চৈতন্ঠের অবিনাভাব (অবিচ্ছিন্ন) সম্বন্ধ? অর্থাৎ 
প্রক্কতি ব্যতিরেকে চৈতন্য ও চৈতন্ত ব্যতীত প্রকৃতি থাকিতে পারে ন1। 
প্রকৃতির কতৃত্ধ (কার্যকারিতা শক্তি) আছে, কিন্ত তিনি নিজে অন্ধ জড় 
শক্তি মাত্র ; আবার চৈতন্ত কেবল জ্ঞানময় ও আনন্দময় পদার্থ মাত্র, কিন্ত 
তাহার কার্য্যসাধনা শক্তি কিছুই নাই। তিনি কেবল প্রকৃতির কার্ধ্যে 
্রষঠা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী মাত্র । এই গ্রকৃতি-চৈতন্যের সম্মিলিত নামই পরব্রহ্ধ। 

পুর্বেই বলিয়াছি ষে, প্রকৃতির সহিত চৈতন্তের অবিনাভাব সম্বন্ধ ? 
স্থুতরাং যেখানে যেখানে শক্তির ক্রিয়। হইতেছে, সেই সেই খানেই চৈতন্য 
পদার্থ বিদামাঁন রহিয়াছেন। প্রত্যেক জীবদেহের সর্বস্থান ব্যাপিয়া যে, 
চৈতন্ত পদার্থ আছেন, ইহা! ত আমর! স্পই্টতঃ অনুভব করিতেই?পারিতেছি। 
পাঠক! তোমার দেহের যে কোন স্থানে যে কোন ঘটনাই হউক না 
কেন, যে জ্ঞান দ্বারা তৎসমস্তই তুমি মন্ৃভব করিতে পারিতেছ, সেই জ্ঞানের 
নামই ত চৈতন্য ; অথবা ৫ জ্ঞানটুকুই “তুমি বা “জীব । জীবদেহ 
ব্যতীত জগতের যাবতীয় অচেতন জড় বস্তুতে, এমন কি অতি হথপ্ম পরমাণুর 
ভিতরেও জ্ঞানরূপী চৈতন্ত পদার্থের বিদ্যমানতা। আঁছে ; নতুবা জগৎকাঁর্য্ের 
শৃঙ্খল! থাকিবে কিরূপে? অন্ধ জড়শক্কির ত শৃঙ্খলা পূর্ব্বক কার্য করিবার 
সমর্থ নাই । ফলতঃ এ ল্রিগুণাত্মিক1 প্রকৃতি এক মাত্র চৈতনার সাঁহাষ্য 
পাইয়াই ত যেটার পর যেটা হওয়া আবস্তক, সেই রূপেই জগৎকার্ধ্য 
চালাইতে সমর্থ হইতেছেন। এবং সেই জন্যই জগ্গতের যাবতীয় কার্য্য 
নির্দিই নিয়মে সম্পাদিত হইতেছে কোথাও তাহার বাত্যয় ঘটে না । 

এই বিশ্বের যতদুর স্থান ব্যাপিয়া কোটি কোট ব্রহ্মাণ্ডের কাঁধ্য চলি- 
তেছে, পুর্বোক্ত ব্রিগুণাত্মিক1 প্রকৃতি কেবল তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ 
আছেন। কিন্তু চৈতন্ত অসীম, অনন্ত ও সর্বব্যাপী । স্থুতরাঁং তিনি জগ- 
তের বাহিরেও সর্বন্থানে বিদ্যমান। জগৎ তীহার একাংশে মাত্র অবস্থিত। 
ভগবদূগীতায় ভগবান্‌ হ্বয়ং বলিয়াছেন,_- 

(৭ “অথবা বহুনতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
তে বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্লটিকাংশেন স্থিতে। জগৎ।” 
মর্মার্থ এই যে, হে অর্জুন! আর তোমায় অধিক জানিবাঁর গ্রয়োজন 
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কি? তুমি কেবল ইহাই জানিয়া রাখ, এই সমস্ত জগৎ আমি আমার 
একাংশ দ্বারাই ব্যাপ্ত করিয়! অবস্থিতি করিতেছি। 
বলা বাহুল্য যে, অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্তই পরমাত্বা এবং 
ই"হারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ব অংশ মাত্র যখক্রমে কারণ দেহ, লিঙদেহ ও স্থুলদেহে 
আবদ্ধ থাকায়, তাহাই জীবাত্ম। নামে অভিহিত হইয়। থাকে । ফলতঃ 
শক্তিময়ী প্রক্কৃতিই জগতের প্রন্থুতি বা মাতা এবং চৈতন্তই জগতের পিহৃ- 
স্বূপ। গীতাতেও আছে,_- 
“মম ঘোনির্মহদব্রঙ্গ তশ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্ধভূতানাঁং ততে। ভবতি ভারত ॥ 
সর্বাযোনিযু কৌন্তেয মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তানাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজ প্রদঃ পিত1 ॥ 
সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। 
নিবস্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥+ 
এই ভগবছুক্তির মন্ার্থ এই যে, প্তরিগুণাত্মিক। প্রকৃতিই আমার গর্ভা- 
ধানের স্থান। আমি তাহাতেই “চিদাঞ্লাস” স্বরূপ গর্ভ আধান করিয়! 
থাকি। এবং সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। দেশবাদি 
সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয়, প্রক্কৃতিই তৎ্সমস্তের মাতৃ-স্বরূপ। 
এবং বীজপ্রযোক্তা, আমিই তাহাদের পিতৃম্বরূপ। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই 
তিনটা গুণ প্রকৃতি হইতে বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়! "চিদাভাপ” রূপ 
জীবাত্মাকে দেহবদ্ধ করিয়া থাকে । 
উপরোক্লিখিত ভগবদুক্তি দ্বারা যেন কেহ এরূপ ন! বুঝেন যে, প্রক্কৃতি 
ও চৈতন্য পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। প্রকৃতি সচ্চিদানন্দ স্বন্ূপ পরব্রহ্গের শক্তি 
মাত্রঃ। ষেমন ০তোমার দেহ ও দেহাস্তর্গত শক্তি অভিন্ন ও পরস্পরকে পৃথক 
করিবার যো নাই; ইহারাও তদ্রপ। বস্ততঃ পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
প্রকৃতি-চৈতন্যের পরস্পর সম্মিলিত নামই পরবক্ধ; এবং একাধারেই 
মাতৃত্ব-পিতৃত্ব অথব৷ স্ত্রীত্ব পুংত্ব ছইই আছে। কেবল অজ্ঞান শিষ্যগণকে 
বুঝাইবার জন্যই ই'ছাদের পার্থক্য কল্পিত হইননা থাকে। শাস্ত্রে 
বলিয়াছেন যে,_. 
“ৃষ্টার্থমাত্মনো। রূপং মরৈৰ স্বেচ্ছয়। পিতঃ। 
কৃতং দ্বিধা নগ্রেঙ্মীপুমা নিতি ভেদতঃ ॥ 


২১৪ বীরভূমি। [ নোট, ১৩০৮ 





শিবঃ * প্রধান পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরম শিবা । 
শিবশক্তযাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ব দশিনঃ। 
বদস্তি মাং মহারাজ তত এব পরাৎপরম ॥ 
স্জামি ব্রদ্ধরূপেণ জগদেতচ্চর়াচরম্‌। 
ংহরামি মহারুত্্ বূপেণাস্তে নিজেচ্ছয়া ॥ 
হর্কত্তশমনার্থায় বিষুঃ পরমপুরুষঃ 
ভূত্ব জগদিদং কৃত্নং পালয়ামি মহামতে ॥” 
ভগবতী গীতা । 
ভগবতী গিরিরাজকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন “হে মহারাজ ! সৃষ্টির 
নিমিত্ত আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার রূপকে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া শিব * দূপে প্রধান পুরুষ ও শিবারূপে (কালী, ছূর্গা, রাধিক1 
ইত্যাদি) পরম! শক্তি হইয়া থাকি। এই শিব-শক্কিযুক্ত পদার্থকেই 
তত্বদরশী যোগিগণ পরাৎপর ত্রহ্ম নামে অভিহিত করেন। আমি ব্রঙ্গরূপে 
চরাচর জগৎ স্যত্ন করি) আবার অন্তঃকালে মহাকুদ্ররূপে শ্ষেচ্ছাক্রমেই 
সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকি হে মহামতে! আমি ছুষ্টদমনের জন্যই 
পরমপুরুষ বিষু হইয়া এই সমস্ত জগৎ পালন করি।” 
প্রন্কতি চৈতন্যমদ্র পরত্রজ্ষের কথা মোটামুটি একরূপ বল1 হইল; এই 
বার অগৎস্থষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটা কথ! বল। যাইতেছে । 
যখন মহাপ্রলয় হয়, তৎকালে সত্বাদ্ধি গুণত্রয়ের পূর্বোক্তর্ূপ ভবাভিভব- 
ক্রিয়া রহিত হইয়া! সত্বগুণ রজোগুণ, রঙ্গোগুণ তমোগুণে ও তমোগুণ মূল 
প্রকৃতিতে মিশিয়! যায়। ম্থৃতরাং তখন এই স্থূল জগতের ধ্বংস হওয়ায়, 
কেবল নর্বব্যাপী, নিরাকার, প্রক্কতিচৈতন্তময় এক ব্রহ্ম মাত্র বিদ্যমান 
থাকেন। ব্রদ্ধের এই অবস্থার নামই নিগুপণ ও নিক্রিলাবন্থা । তাহাপ্স 
গর মহাগ্রলয়ের অবসানে কালশক্তির সহায়তায় ও অদৃ্ নিবন্ধন জীবগণের 
তোগের সময় উপস্থিত হইলে, প্র চৈতন্য তদাত্ম্য সম্বন্ধে মূল প্রক্কৃতিতে 
অধিষ্ঠিত হয়েন। এবং তৎস্থত্রেই প্রক্কৃতিতে প্রথমতঃ গুণক্ষোভ (ব্রিগুণেক্ . 
চাঞ্চল্য ভাব) হয়) তদনস্তর বসস্তসফাগমে নবোস্তিন্ন পুষ্পের গ্ভার, তিল 
হইতে তৈলের স্কায় চৈতন্যযুক্ত, উক্ত প্রক্কৃতি হইতে শক্তির জাবির্ভাব হইয়! 


ক এবান্ো শিবা শবে ঈখরপদ-বাচ্য তি বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মুর্তিকেই' 
বুঝাইবে। 
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থাকে । এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে কথিত হয়েন। বস্ততঃ এই আদ্যা- 
শক্তি মূল প্রকৃতির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র; এবং মূল প্রকৃতির স্থায় ইনিও 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও চৈতন্যের সহিত একীতূতা। তবে প্রভেদ্দের মধ্যে 
এই যে, মুলপ্রক্কাতি অবিক্ৃতি ; কিন্তু ইহার বিকৃতি আছে। যাহা! হউক, 
তাহার পর এ আদ্যাশক্তি হইতে প্রথমেই তমোগুণের আবির্ভাব হইলে, 
চৈতন্থময়ী অন্যাশক্তিও সেই তমোগুণে অনু প্রবিষ্টা হয়েন। তন্ত্রশান্ত্রে এই 
তমোগুণ 'মহাকাল” নামে ও আদ্যাশক্তি “মহাকালী” নামে কথিতা হুইয়। 
থাকেন। বৈষ্ণবের1] আদ্যাশক্তিকে “রাধিক? নামে অভিহিত করেন। 
তস্ত্রে যে, কথিত আছে, “আদ্যাকাপী মহাকালকে প্রনব করিয়া তাহাতেই 
বলপুর্ব্বক বিপরীত রতিত্ে প্রবৃত্ত হয়েন |” আবার কালীর ধ্যানেও আছে,-_ 
“মহাকালেন বৈ নাদ্ধং বিপরীতরতাতুরাম্‌।” 

ইহার তাৎপর্য এই যে, আদ্যাশক্তি হইতে আবিভূতি তমোগুণে আদ্যা- 
শক্তি শ্বয়ংই অন্থুপ্রবিষ্টা হইতেছেন। 

তাহার পর তমোগুণপ্রবিষ্টা এ আদ্যাশক্তি হইতে মহত্বত্বের উৎপত্তি 
হয়। মহত্বত্বের আর একটী নাম সমষ্টি-বুদ্লিততব। এই মহত্ববই সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামদিক ভেদে ত্রিধা বিভক্ত সক্ষতরদ্ধা, সক্মরবিষু। ও সুপ 
মহেশ্বর অথব! এ মৃত্তিত্রয়ের বীজ উৎপন্ন হয়। 

এই স্থুলে প্রকৃত বৈষ্ণব-মতের সহিত একট কথার সামঞ্জস্য করিয়! 
লওয়া যাইতেছে। ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণে আছে, পগোলোকে রানমগুলে আদ্যা- 
শক্তি রাধিক1 একট অগ্ড প্রসব করিয়াছিলেন। এবং সেই অণ্ড হইতেই 
রক্ষা, বিষণ, ও মহেশ্বরের উত্তব হয়।” এই অও্ড শব্দের লক্গ্যই এখানে 
মহত্বত্ব। এবং পুর্বে যে তমোগুণকে “মহাকাল” নামে নির্দেশ কর! 
গিয়াছে, তিনিই বৈষ্ঞবদিগের কৃষ্ণ; গোলোকে নিত্য রাললীল! করি- 
তেছেন। গ্রোলেক শবে অসীম ব্রহ্গাগুমণগল ও রাসলীল! শবের অর্থ, 
বহুরূপ। শক্তি সহযোগে স্ষ্টি। শ্রুতিতেও আছে, 

“হিরণ্যগর্ভঃ সমর্ততাগ্রে |” 

অর্থাৎ অগ্রে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হুইয়াছিলেন ) পশ্চাৎ তিনিই গুণভেদে 
বরঙ্ধা, বিষু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্তি পরিগ্রহ কন্তিয়্াছেন । এঞ্ঠুনে শ্রত্যুক্ত 
ছিরণ্যগর্ভ, তস্ত্রোক্ত মহাকাল ও বৈষ্ণব শান্ত্রোন্ত কৃষ্ণ একই পদ); সুতরাং 
শাস্ত্র সকলের মধ্যে কোনই বিরোধঙ্জাই। কেবল" মানবগণের প্রকৃতি 
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শশী 


ও রুচিভেদেই শান্্রতেদ হইয়াছে। কিন্তু ফলিতার্থ নকল শান্ত্রেরই 
একরপ। 

তদনন্তর মহত্তব হইতে অহঙ্কার-তত্বের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার-তবও 
সাত্বিক, রাজনিক ও তামমিক ভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে 
তামমিক অহস্কার হইতে প্রথমতঃ শবতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব-তগ্মাত্ 
হইতে আকাশ$ আকাশ হইতে স্পর্ণ-তন্সাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বাঘু; 
বাষু হইতে রূপ তল্মাত্র, রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ; তেজ হইতে রস-তন্মাত্র, 
রল-তন্মাত্র হইতে জল) ভল হইতে গন্ধ-তন্নাত্র এবং গন্ধ-তন্মাত্র 
হইতে ক্ষিতির (মৃত্তিকা) উৎপত্তি হুইয়াছে। উক্ত আকাশের গুণ 

বাঁ; বায়ুর গুণ শব্দ ওম্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ) জলের 

খণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এবং ক্ষিতির গুণ শব, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ । 

পূর্বোক্ত তামসিক অহঙ্কার হইতে ষে ভাবে আকাশাদি অতি সুক্মভত 
পদার্থের স্যষ্টি হয়, তদ্রপ রাঁজনিক অহঙ্কার ছইতেও যথাক্রমে বাগিন্দ্রির় ও 
শব্ব-শক্তির পাণীন্দ্রিয় ও স্পশ“শক্তির পাদেক্র্িয় ও তৈজস-শক্তির, পাধুক্দরিয 
ও রূস-শক্তির এবং উপস্থেক্র্রিয় €€গন্ধ-শক্তির উৎপত্তি হইয়! থাকে । 

আবার এ ভাবেই সাত্বিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে শ্রবণেক্তিয় ও শব্ব- 
জ্ঞানের, ত্বগিক্ড্রিয় ও ম্পর্শ-জ্ঞানের, দর্শনেক্জিয় ও রূপ-জ্ঞানের, রসনেন্ত্রির ও 
বস-জ্ঞানের এবং ভ্রাণেক্ডরিয় ও গন্ধ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়'। 

উপরে যে “তন্মাত্র” শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা আকাশ, বায়ু, তেজ, 
জল ওক্ষিতি নামক পঞ্চতৃতের পূর্ববাবস্থা, অতি হুম্ ভূত মাত্র। পরে 
ত্রিবুৎকরণ ও পঞ্ধীকরণ হইলে, ইহার্দের সৃশ্মাংশ সকল পরম্পর মিলিত 
হইয়৷ স্থল ভূতরূপে পরিণত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান 
বিচিত্রতাময় স্থল জগৎ স্থষ্ট হইয়| থাকে। সৃষ্টির সময় অনুলোমক্রমে যাহা 
হুইতে যাহার উৎপত্তি হয়, আবার মহাপ্রলয়ের সময় বিলোমক্রমে তাহাঁতেই 
তাহার লয় হইর! থাকে । এইরূপে অনাদি কাল হইতে হৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া 
আসিতেছে। ও 

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই জগৎ মাগ্াকল্পিত মিথ্য। পদার্থ ও সচ্চিদা- 
নন্দমর় শক্তি ংযুক্ত অদ্য পূর্ণবন্ধের বিবর্তত * মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম 








টা এ 
- *. ফ্েবেলে এক নন্ত হইতে অগ্ত বস্তুর উৎপত্তি সময়ে পুর্ববস্তর অন্যথা ভাব হয়, 


তাহার মাষ বিকার । যেমন দুগ্ধের বিকার দধি ও শব্দ-তন্মাত্রের বিকার আকাশাদি। 
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ও মরীচিকার় জল-ভ্রম হয়, তন্দ্রপ ব্রহ্ম -শক্তি মায়! কর্তৃক ব্রন্মেও জগৎ ভ্রম 
হইতেছে। মায়ার একটী বিশেষণ হইল, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী , অর্থাৎ 
ইনি অঘটনাকে ঘটাইয় দেন, মিথ্যাকে সত্য ধারণ! করাইয়! দেন ; ইহাই 
ই'হার স্বাভাবিক কার্য্য। যেখন সুনিপুণ বাজিকর তোজবিদ্যাবলে অস- 
ময়ে পাকা আত্ম আনিয়া উপস্থিত করে, অথচ বাস্তব-পক্ষে সেটা প্ররুত 
আম ন! হইলেও দর্শকগণের দৃষ্টিতে বথার্থ আমর বলিয়াই ধারণ! হয়, তন্রপ 
জীবের মাক়াপ্রন্থত মনঃ ও বুদ্ধির নিকট মায়াকপিত মিথ্যা জগৎও স্বপ্ন- 
কালীন শ্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। 
এইবার উপাস্য উপানক সম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথ! বলিয়াই 
এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব ॥ মহাপ্রলয়ের অবসানে প্রকৃতি চৈতন্যময় 
পরব্রঙ্ম যখন জগৎস্থষ্টি করণে উন্মুখ হয়েন, তখনই তিনি সগ্ডণ ও ঈশ্বর- 
পদরবাচ্য হইয়া থাকেন। মায় অর্থ।ৎ প্রক্কৃতির বিশুদ্ধ সত্বাংশে উপহিত 
চৈতন্যই সর্বজ্ঞ, সর্বকর্ত। ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ১) এবং অবিদ্য1 অর্থাৎ 
প্রকৃতির মলিন সন্বাংশে উপহিত চৈতন্য অন্পজ্ঞ, অল্পকর্ত। ও অল্পশক্তিমান 
জীব। ফলকথ সমষ্টি-চৈতন্যই ঈথ্বর ও ঝ্র্যঙি-চৈতন্যই জীব । এই ঈশ্বর 
যখন রজোগুণাবলম্বী হইয়! স্টিকার প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি ব্র্গা নামে, 
যখন বত্বগুণকে অবলম্বন করিয়! স্থষ্ট জগৎ পালন করেন, তখন “বিষণ, 
নামে এবং বখন তমোগুণাঁবলম্বী হইয়া! জগৎ ধ্বংস করেন, তখনি তিনি 
“মহেশ্বর” নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ একই ঈশ্বর তিন গুণ|- 
বলম্বী হইয়! তিন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন । শাস্ত্র বলিয়াছেন,_+ 
“একা মুর্তিত্ত্রয়ে! ভাগ। ব্রহ্ম-বিষু-মহেস্বরাঃ ৮ 
পৃর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে বে, গ্রক্কৃতির সহিত চৈতন্যের অবিনাভাব 
সন্বন্ধ। সুতরাং একই আদ্যাশক্তি স্থই্যা্দি কার্ধ্য করিবার সময়ে ব্রহ্মার 
নিকট ব্রঙ্গাণীশক্তি, বিষ্ণুর নিকট বৈষ্ণবীশক্তি ও রুদ্রের নিকট রুদ্রাণীশক্কি 
রূপে কার্ধ্যসাধন করিয়! থাকেন। ফলতঃ শক্তি ও চৈতন্য এই উভয়ের 
, সংযোগ ব্যতীত কেবল মাত্র একের দ্বারা কোন কাধ্যই সম্পাদিত হইতে 
পারে না। টৈতন্তবিরহিতা হইলে প্রকৃতি যেন জড়-শ্বরূপা হইয়! যান, 











আবার যেস্থলে এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরের উৎপঞ্তিঞ হইলেও পূর্বববন্ত্ সত্ব! বিদ্যমান 
খ।কে, তাহা রই নাম বিবর্ত। "জগৎ বসেু্ব্বিও" বলিলে, ব্রহ্ম হইতে ভ্ীগতের উপৎতি 
চিত হয় বটে, কিন্ত তাহাতে আদ্ধিতীয় ব্রহ্মত্ব অব্যাহত থাকে। 
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তদ্রপ ঈশ্বর-মূর্তি ব্রহ্মা, বিষুণ ও মহেশ্বরও প্রকৃতি ঝ৷ শক্তিবিরহিত হইলে 
শবরূপে পরিণত হইয়া! থাকেন। যথা,__ 


*ক্রহ্মাণী কুরুতে স্থষ্টিং নতু ব্রহ্মা কদাচন। 
অতএব মহেশানি ব্রন্ধা। গ্রেতো৷ ন সংশয়ঃ ॥ 
বৈষণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষণ কদাচন। 
অতএব মহেশানি বিষুঃ প্রেতে। ন সংশয়ঃ ॥ 
রুদ্রাণী কুরতে গ্রাসং নতু কুদ্রঃ কদাচন। 
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতে! ন সংশয়: ॥ 
ব্রহ্ধ-বিষ্ণ-মহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীন্তিতাঃ। 
প্রকৃতিঞ্চ বিন! দেবি সর্বে কার্ধ্যাক্ষমা ফ্রবম ॥” 
কুজিকা তত্ত্র। 


অর্থাৎ ব্রহ্মানীশক্তিই স্থষ্টি করেন, একা বরক্গার স্থষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই, 
তিনি শব মাত্র! বৈষ্ণবশক্তিই জগৎ পালন করেন, বিষুণর পালন করিবার 
সামর্থ্য নাই? তিনিও শব। গং রুদ্রাণী শক্তিই সংহার কার্য করিয়! 
থাকেন; কুদ্রও শব মাত্র । বস্ততঃ শক্তিসমবেত ত্রন্! স্ষ্টি করেন) শক্তি 
সমবেত বিষণ পালন করেন এবং শাক্তি সমবেত কুদ্রই সংহার কার্ধ্য করিয়। 
থাকেন । কারণ প্রকৃতি ব্যতিরেকে ই'হার। সকলেই জড়স্বরূপ হইয়। থাকেন। 

ফলতঃ এই সগুণ ব্রদ্মই উপাস্য; ব্রন্মের নিগুণাবস্থা। উপাসনার বিষয়ী- 
ভূতা নহে। সগুণ-ব্রক্গ-বিষয়ক মানস-ব্য।পারের নামই/উপাসনা | বথা-_- 

“উপাসনানি সগুপ-্রঙ্গ-বিষয়ক মানস ব্যাপাররূপাণি।” 
তন্তর। 

শ্য স্ব প্রকৃতি ও কুচি-ভেদে এই ব্রহ্মপদার্থকে কেহ চৈতন্তময়ী প্রকৃতি 
অর্থাৎ স্ত্রীদেবতা ও কেহ প্রক্কৃতিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ পুংদেবত1 ভাবিয় 
থাকেন; আবার কেহ কেহ ব! ই*হাকে স্ত্রী পুংভাবের অতীত নিরাকাররূপে 
ধ্যান করেন। সুতরাং এক ব্রহ্ষপদার্থই বৈঞ্ুবদিগের উপাস্য বিষুখ, 
গোপাল ও কৃষ্ণ প্রভৃতি; শাক্তদিগের উপাস্য কালী, তার! ও ত্রিপুর! 
প্রভৃতি; টা ংদিগের উপাস্যএহধ্য ; শৈবদিগের শিব; ও গাণপত্যদিগের 
গণেশ নাম্বেসেভিহিত । ফলতঃ বে, যে, নামেই উপাসনা করুক, এমন কিন্ত 
স্বামিকে, পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে ষে উপাসনা করে, তাহাতে ষি 
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ব্রহ্মভাব থাকে, তবে প্রকৃতি-৫5তন্যময় পরব্রহ্মের উপাদনাই পিদ্ধ হয়। 
শান্ত্রও বলিয়াযছন,__ 
“যে যথা মাং প্রপদ্যান্তে তাংস্তথৈৰ তজাম্যহম্‌।” 
ভগবদ্গীত1। 
অর্থাৎ ভগবান্‌ বলিতেছেন, প্যে যে ভাবেই আমার উপাসন। করে, আমি 
তাহাকে সেই ভাবেই কৃতার্থ করিয়া থাকি |” 
বস্ততঃ পূর্বোক্ত পঞ্চোপাদকগণের মধ্যে মূলে ব্রক্মনিরূপণে কোন গোল 
নাই ; কেবল নাম ও রূপ লইয়াই অজ্ঞান লোক তেদ কল্পন1 করিয়! পরস্পর 
বৃথা ছন্দে প্রবৃত্ত হইয়। থাকে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্ত সাধকগণের 
নির্মল অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র৪ ভেদবুদ্ধির উদয় হয় না। তাহার! আপন 
আপন ইষ্টদেবের উপর মুখ্য বুদ্ধি রাখিয়াও অন্যান্য দেবতাদিগকে তীহারই 
বিভিন্ন বিকাশ মাত্র ভাবিয়! তদন্ুরূপ বাবহারই করিক্ল! থাকেন। শক্কি- 
সাধক পিদ্ধপুক্রব রামপ্রনাদ কি বলিতেছেন, শুন," 
রাগিণী জংলা-__তাল খয়রা। 
"কালি! হুলি মা ঝু্ুবিহারী। 
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে ॥ 
পৃথক্‌ প্রণব, নানা লীল। তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারি ॥ 
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী। 
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী, এলোচুল চূড়া-বংশীধারী 
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি । 
এবে নিজ কাল, অনুরেখ! ভাল, ভূলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥ 
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভূবন-হাস, এবে মৃছু হাস, ভূলে ব্রজকুমারী। 
পূর্বে শোণিত-দাগরে, নেচেছিলে শ্তামা, এবে প্রিক়্ তব 
বমুনাবারি ॥ 
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি ! মনে বিচারি। 
মহাকাল কানু, শ্তাম শ্যামা-তন্গ, একই সকল বুঝিতে ন!রি।” 
আবার শুন, 
প্রসাদী স্বর--তাল এক্ডতাল!। 
“তাই কালোরূপ ভালবাসি। 
শ্তাম৷ জগন্মনোমোহিনী মা! এলোকেশী ॥ 
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কালোর গুণ ন! ভাল জানে, শুক শু দেবধষি। 

যিনি দেবের দেব, মহাদেব, কালোরূপ তীর হৃদয়বাসী ॥ 

কালো বরণ, ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী । 

হলেন বনমাঁলী, কৃষ্ণ কালী, বাঁশী ত্যব্ে করে অসি॥ 

যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তার। সকল এক বয়সী । 

ত্র যে, ভার মধ্যে কেলে মা মোর্‌, বিরাঁজে পুর্ণিমা-শশী ॥ 

প্রসাদ্দ ভণে, অভেদ জ্ঞানে, কালোরপে মেশা-মেশি। 

ওরে, একেই পাঁচ, পাচেই এক মন করোন৷ দ্বেষা-দ্বেষি 1 

পাঠক ! এইবার এজন গ্ররুত বৈষ্ণব সাধকের কথ শুন। বৈষ্ণব 

সাধক কালী দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া, কালীকে “হরি” সম্বোধনে কি 
বলিতেছেন, শুন,-_ 


বাউলের স্থর-__তাল খেস্টা। 
“হরি ! কই সে মোহন বাশরি | 
কেন ভয়ঙ্করা, অমিধরা, হলে হে বংশীধারী ॥ 
কি লাগি কেলে দোণা॥ সগ.বসনা, লোলরসনা, হেরি। 
লয়ে বনমালা, মুগ্ডমালা, কে পরালে শ্রীহরি ॥ 
কেন পায় রুধিরধারা, পড়ে ধরায়, চরণে ত্রিপুরারি । 
হলে কার্‌ ভাবে ত্রিনয়ন। শ্তাম ! বাঁক1 নয়ন সম্বরি। 
কি কারণে, মন্তরণে, সুধাপানে, দৈত্যারি ॥ 
আবার চূড়া ফেলে, পড়ছে! ঢ”লে, উন্মাদিনীর বেশ ধরি। 
কোথায় সব ব্জাঙ্গনা, গোপললন1, কাননে কি বূপ হেরি। 
আবার শ্রীচরণে, পুষ্পাঞ্জলি দ্িতেছেন রাই কিশোরী ॥ 
(ওহে কাঙ্গালের ধন চিন্তামণি )” 
বরহ্মপদার্থ শ্বরূপতঃ নিরাঁকার। এবং সে নিরাকার রূপ প্রশান্ত ও 
নির্শুলচিত্ত যোগীজনেরই ধ্যেয়। আমাদের ন্যায় নিম্াধিকারী, ঘোর 
ংসারী মানবের বিষয়কলুষিত মলিন অন্তঃকরণে নিরাকার ধ্যান হইতে 
পারে না বলিয়'ই, ভগবান কৃপা করিয়! বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট 
মানবগণকে রুঁচার্ করিবার এন্যই বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক দর্শন দিয়! 
থাকেন। খস্ত্রে আছে,_ [ও 
“শাধকা নাং হিতার্ধায় ব্রহ্মণো। ক্বপ.কল্পন1 ॥” 
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অতএব হিন্দু পাঠক্ষগণ! দাবধান, যেন কালী-কৃষ্ণে হরি-হরে ভে 
-বুদ্ধি করিও না। * 





শ্রীপ্রদক্নকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ 
মীতাহাটা। 


ধ্তিহাসিক ছড়া সংগ্রহ । 


(২) 

[.108072176 00197610219 ড/৪:5০7, (লেফ টেণেন্ট কর্ণেল জেমস্‌ 
ওয়াট অন) এর অধীনে ন্‌. ৬. 146 [২০০17017601 1৭০০4 (১৪নং পদাতিক 
সেনা) বহরমপুর হইতে ১৮১৫ থুষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে, তৎকালীন 
বীরভূমের অধীন গোকর্সে পুছিয়! কান্দী, চেরট কপদা, আকগপুর, সিউড়ী, 
কৃষ্ণনগর, খয়রা শোল, আফঙালপুর অশ্িক্রম করিয়া ১১ই তারিখে 
অজয় নদীর পর পারে চুড়,পিয়ার জঙ্গল মহালে প্রবিষ্ট হয় এবং রামণাল। 
চা, মোতাইনি, ও বিনে! রঘুনাথপুর হইয়। পশ্চিমে চলিয়! যায়। মধ্যে এই 
সৈম্তদলের সিউড়ী স্থরুল, ইলাম বাজার, সোণামুখী ও বীকুড়া হইয়! যাই- 
বার কথা হইয়াছিল, কিন্ত অসুবিধা বশতঃ এই বন্দোবস্ত পরিত্যক্ত হয়। 
পরে নগর হইয়া দেওঘর, চাকাই, নোয়াদা ও গয়! এই রাস্তাও অসুবিধা 
জনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কারণ ১৮১৪ খুষ্টাব্ের প্রারস্তে ২০*০ 
অশ্বারোহী ও পদাতি সহণ্ন৩ [7151য71093 410018৮1২০৮ 0০067 
€০ 075 ০5521 ( পোশোয়ার ভ্রাতা অমারৎ রাও) বারাণনী হইতে বীর- 
ভূম হইয়া! বৈদানাঁথ ধাম দর্শনে গিয়াছিলেন ; তখন মধ্যে মধ্যে গ্রভীর 
জঙ্গল ও নালা থাকায়, দেশীর সৈম্তগণের রাস্তা অতিক্রম কর! কষ্টকর হুই- 
রাছিল। ইংরাজ সৈন্যের পক্ষে আরও কষ্টকর হইবে, ভাবিয়া! এই রাস্তাও 
পরিত্যাগ করিয়! প্রথমোক্ত রাস্তাই সুবিধা জনক বলিয়া গৃহীতাষ্ুয়। 


ঞ্গ এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশ রাহ্মণ ত্র ভরণে উদ্ধত “আগম মতে জী ব্যাধ্যা" 
নামক প্রবন্ধের ভাবার্থ সঙ্চলনে লিখিত হইয়ীছে। 
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বীরভূমে তখন আর মরিসন সাহেব, সহকারী কলেকটার। তাহার 
অধ্যবসায় গুণে সৈম্তগণের রসদ আহরণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। এবং 
যাহাতে গ্রজাগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয় ও তাহারা রীতিমত 
রসদের মূল্য প্রাপ্ত হয়, তাহা'রও বিহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তবে 
এতদঞ্চলে সৈশ্তসঞ্চালনের প্রথা তত প্রচলিত ন! থাকায়, তদানীন্তন বীর- 
ভূমবাসী' অত ইংরাক্ সৈন্ত দেখিয়। একবারে বিব্রত হইয়াছিল। বলিতে 
কি, মরিসন সাহেব, বীরভূমের অধিবাসিগণ অধিকাংশ হিন্দু বলিয়া 
গোহত্যার পরিবর্তে সৈশ্তগণের জন্ত ৪০৫০ টি ভেড়ার বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। 

প্রথমতঃ চারি পণচ শত সৈন্ত আপিবার কথ! হয়। পরে নির্দিষ্ট দিনের 
৪1৫ দিন পৃর্বের্ব 4১551568106 00107155215 99618] এর নিকট হইতে 
থবর আইসে যে, এন, 11. 14 050107000 ৮7111 17061005085 01121028119 
7709110৩010 2 01515101005 7100 00 911019 1]1 [0:090260 09৫০0)01 
20017010009 90909 1001)5 05:01051%9 017 0050015 80 02001. 
০11০%7০5--74 199০0020৩7১ 7874+ অর্থাৎ অপরাপর লোক ছাড়। ৯০৯ 


শত সৈন্ত আদিবে। এই ছত?ট পূর্বাক্ত ঘটন। অবলম্বনে নিখিত। 





“গ্নোরার কবিতা” 


শুন সবে এক ভাবে বিপত্তের কাজ 

জেন মতে লড়াই দিতে সাজিল ইংরাঁজ। 

থাকে সব বরমপুরে, ফৌজ জুড়ে, কি দিব তুলন! 

এক এক গোরার পিছু, সিপাই তিন জন|। 

এমন নয়শ* গোরা, হাতি ঘোড়া, তার তেমন সোয়ারী 
নফর চাকর, বেট্বেগারী, লিখিতে ন! পারি। | 

জাবে সব পশ্চিমেতে, আচম্বিতে, আইল পরওয়ান! 
জমীদাঁর লো'ক শুনে, করিছে ভাবন1। 

তারিখ লন ১২২১ সাদ অর্ধেক পৌষ মাস 
আচথিতে শুনে লোকের লাগিল তরাস। ১০ 


হয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] এঁতিহাসিক ছড়া সংগ্রহ । ২২৩ 


জেলা বীরভোমে, নিউড়ী গ্রামে, জজ সাহেবের থান! 

লাটে লাটে জমীদার পাইল পরওয়ান।। 

সাহেব ডেকে বলে, রেয়ৎ লোকে, সাবধান হও তোমর! 

এই রাস্ত। দিয়) জাবে বাদসাই গোর!। 

তাদের খোরদানা, জত জমা কর সকল মুদি 

জেলাদারে হুকুম দিল কর রাস্তাবন্দি। 

হাকিমের হুকুম গুনে, সেন! বেনে, ভাবিছে অন্তরে 

ভাবনায় ভাবুচি লাগে ভেকাচুকি ধরে । 

বলে ভাই ফৌন্গ আসিবে, কিবা হবে, বিষম ফৌজের লেঠা 

দেখবেক. যাকে, বান্দবেক তাকে, মানিবেক নাই তার! 
দুয়ারে ছুয়ারে দিল সিয়াকুলের কাট।। 

বলে ভাই, পড়লে! দায়, রৈতে নারি ঘরে 

গরু জরু সকল নয়ে পলায় দোশাস্তরে | 

পলায় সব কলুমালি, তিলি তামলি, মনে পেয়ে ভয় 

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কপাট দিয়ে রর । 

তাতি ভাই তাত ছেড়ে, লুকার় তাতের গাড়ে। 

জমীদার গ্রামে গ্রামে, পেয়দ। লয়ে, আনে মণ্ডল ধরি 

তোমর1, খাবার থোরদান। দাও, বেট আর বেগারি। 

লাগিবেক বলদ সগড়, রগড় ঝগড়, না করিহ ভাই 

হাড়ি কাট পাত খাসি বথ.রি ভেড়1 চাই । ৩০ 

পাবে সব দাম ধরে, লেখ! করে, জিনিষ দেহ আানি 

চাল ডাল লবণ তৈল দ্বৃত আট! চিনী। 

বলদের থোরদানা চাই আউড় পোয়াল লাড়! 

জিনিষ দিতে কোন কাজের ওজর না করিহ তোমর! 

বিষম ফোজের লেঠ1__ 

দুয়ারে ছুয়ারে দিল সিয়1 কুলের কাট।। 

আনালে। সুত্রধরে ইজাদারে লাগয়ে কোটাল 

রাস্তাবন্দি হবে বাছ। কাট গিয়া ডাল্চ। 

ক্লাবে সব হাতি ঘোড়া, হাওদ! চড়া, বিষম ফোজের উঠা 

জেতে পথে, ঠেক্বেক্‌ মারেছিমার খাবি ছু বেটা। ৪৭ 








২২৪ বীরভূমি । [ দ্য্ঠ, ১৩০৮ 


আনালো কর্ম্মকারে, জারী করে, লাগায়ে কাটাল 
গ্রামের ইজাদার । 
বলে গোলমেক্‌ বনায়ে দাও হাজারে হাজার। 
একটি জাবীন দাও, ভাল চাও, শুন কামার ভাই 
তারিখ সাতাশে পৌষে গোলমেক্‌ চাই । 
তখন কোটাল ডেকে, কেট. দিকে, আনালে! তৎকাল 
তারা হেষ্ট মাথে, আস্ছে পথে, বুস্তে বুস্তে জাল। 
বলে জানছি মনে, মাছ কারণে, ডাকাইলে মোরে। 
ইজাদার ঠকছে তারে, মাছের তরে, ঘন নাড়ি মাথ। 
কেয়ট বলে, এত জাড়ে মাছ পাব কোথ।। 
শুনে উঠলো। রেগে, মাছের লেগে, রাখ বেটাকে ধরে 
দেখে দাপ, বলে বাপ, জালে লাগলে। খিরে | ৫১ 
আনালে! ফকির যত, দেড়াল তত, সহিত থাদিম 
বলে মুরগী কুখুড়ী বাহা ওত তার ডিম। 
. আনালো ত্বরা বর, পাত'নেক্ডে? “জত মুছলমান 
সৈয়দ মল্লিক সেখ' মোগল পাঠান। 
এসসি দ্রিব৷ নিশি, রাস্তায় বসি, করে হিয়া! চিয়! 
শাতাশে পৌষের কথা সকল হৈল ভূয়1। 
করে লোক পিঠ। নাটা, চাল কুটা, ফোন্ষের কথ! ছেড়ে 
ছুপুর দাপুর ধুপুর ধাপুর প্রতি ঘরে ঘরে । 
মনে আনন্দ হল, ঘরকে এল, পলায়েছিল যত 
পৌষ মাস গত হইল মাঘ উপনীত । ৬১ 
শুন সব মন দিয়! সর্বজনে মঙ্গলার স্থানে 
দেয়ালে পড়িয়া লেখন, ভাবছে মনে মনে। 
বলে ভাই এল গোরা, পড়লে! ডেরা, সিউড়ী মোকামে 
তখন রাইপুর পলায়ে গেল আন পাশ গ্রামে । 
লোক সব হল হাঁবা, হাব! চাবা, লাগলে! সভাকাবে 
মোট সোট, বন্ধে লোক, খাবার দাবার করে! 
এমনি হুচুক হলে!, লোক পলালো, ছাড়ি ঘর বাড়ী 
আবাল বৃদ্ধ যুব! পলা! ঠেঙ্গা ধর! বুড়ী। 





বর বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] গোরাঁর কবিতা । . ৃ ২২৫ 


পলায় নাড়া, ঝলে গোর! বৈল ঝুলি ঝালা, জপের মাল! 
কোরঙ্গ কৌপীন 


কেবল মাত্র রসের পাত্র চলিল বৈরাগীন। ৭১ 

উবরাগী কৈছে দাপে, নবদ্বীপে, হয়েছিল যে গোর! 
নিস্তার করিল জীব শচীর কিশোর! 
দিয়া হরি নাম, কৈল ত্রাঁগ, গৌরচন্ত্র রাম্ম 

এবে বিলাতী গোরার হাতে পাছে প্রাণ যায়। 

তখন ফৌজ সিউড়ি গ্রামে, সর্ধজনে পড়িল ঘোষণ! 
নফর চাকর বেট, বেগারী পড়লো! তানুখানা। 
আগাড়ীর ফৌজ সকল রয় শ্রীরুষ্ণ নগরে 

বীণা বাশী, যন্থরাশি, আঁস্ছে ভারে ভারে । 

এসপি অবিরত, আসছে কত, তুড়,ক সওয়ার 

কামান গেঠান কত হাজারে হাজার। ৮১ 

কিবা তারা, আসছে গাড়ী, তার উপরি, দেখতে জেন ঠাঠ, 
তাহার উপরে আছে ইংরাজ সরা । 
কিবা! তার রূপের ছটা, বরণ কটা, দেখিতে মাধুরী 
কিবা সাহেব, কিবা গোরা, চিনিতে না পারি । 
বন্দুকে সঙ্গিন চড়া, আছে গোরা, বিপক্ষ বিনাশে 
কটকের পদধূলি উড়িছে আকাশে । 

জোধা মোকাম পেয়ে, খান! থেয়ে, কাওয়াজ খেলে তার! 
জয়ঢাক, জয় চঢোপ বাজে, বাজে রণকাড়া। 

বাজে সব তুরী ভেরী, ধে! ধো করি, স্থমুরালী বশী 
গোর! মেলে, কাওয়াজ থেলে, সাহেব দেখে খুনী । ৯১ 
বাজিছে জগবন্ফ, মহিকম্প, বাদ্যের বাখান 

ছুই ভিতে, ছুই ছড়ি হাতে, ফিরিছে কাণ্ডান। 

জত সব ফৌজের গুলি, কহি শুনি, কিছু মাত্র নীম! 
ফৌজ দেখিতে শোক পেয়েছে কুখুটার নিম1। 

কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে, কুখুটাতে, জুুহার নিবাস 


ফৌজের কবিতা কৈল:হইয়! উল্লাম। ৯৭ 
গ& ্রত্রিবরতন মিত্র 


সাধু দর্শন। 


শীতকালে বড় লাট সিমল! পাহাড় হইতে কলিকাতায় শুভাগমন করেন। 
বের আগমনে কত ফুল ফুটে, চাদ হাসে, পাথী ভাকে ? ৫সইরূপ বড়- 
লাট বাহাছুরের পদার্পণের সঙ্গে সহরে কত রাজা মহারাজ! আপিয়! থাকেন । 
তাহার পর, শীতকাল ইংরাজী বৎসরারস্ত। ইহাও এক ধুম ব্যাপার । গপরস্ত 
খৃষ্টের জন্মোৎমবও শীতকালে হয়, ইহাও আনন্দের ব্যাপার । আর থাকে 
সার্কাস, থিয়েটর, মোহন-মেলা, কংগ্রেস, কত কি ব্যাপার এই শীতকালেই 
হয়। তৎসঙ্গে প্রতিবৎদর সাগর-সঙ্গমে স্নানের জন্য এই শীতকালে কলি- 
কাতায় কত স্থানের সাধু মহাপুরুষের! আগমন করেন, ইহীদের এই মেলার 
জন্ত বিজ্ঞাপন নাই, সংবাদ পত্র নাই, কাজেই ইহ! নীরবে নিষ্পন্ন হুইয়। যায়| 
ইহাও কিন্তু এক মহ্ানন্দের অপূর্র্ব মেল! | বাক্যহীন এক সাধুর পরিচয় 
দিতেছি । ইহার সঙ্গে এক শিষ্য, শিব্যও প্রায় গুরুর মত। ছুই জনের 
পরিধান কৌপিন মাত্র। এই প্রবল শীতেও গা” আগলা। গায়ে ভন্ম- 
মাথা । মন্তকে বৃহৎ জটা | মুখ ছু'থানি হাসি হাপি। তাহাদের নয়নে কি 
যেন আছে! গুরু শিষ্য হিন্দস্থ'নী এবং সংস্কত ভাষায় কথা কহেন, বাঙ্গালা 
ভাষায় কথা বলিলে বেশ বুঝিতে পারেন। এবং তাহাদের হিন্দুস্থানী 
ভাষাও আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম॥ যাহা হউক, এ প্রবন্ধে তাহাদের 
কথা বাঙ্গালা ভাষায় বল! হইবে । ইহাদের শরীর, স্থাস্থ্য-বিজ্ঞান মতে 
যাহাকে “ন্ুস্থ'শরীর” বল! হইয়াছে তাহাই। পরন্ধ ইহারা যেন সংসা- 
বীর “স্বাস্থ্য রক্ষা” পুস্তককে রহন্ত করিয়! দেখাইতেছেন ! “তোর! & 
বলিস্‌, হিম লাগাইও না, ধোল! বাতাসে শয়ন করিও ন! ইত্যাদি। আর 
আমরা দেখ, উহার বিপরীত পথে দ্রাড়াইন্া কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ 
করিয়াছি! অতএব জানিও, জগতের সমূনয় ভাবেই সৎ আছে!” বস্তৃতঃ 
তাহাদের দেহ দেখিলে এ কথ! মনে হয়। আমার সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, 
তিনি প্রশ্ন করিলেন “জগতের মধ্যে বড় কে?” সাধুর শিষ্য উত্তরে বলি- 
লেন*্(গুরু] * দেখাইয়া) “উহার অবস্থা ঠিক নাই! বাশ্রকের মত হইয়া- 
গিয়াছেন |. উহার কথন জ্ঞান হয়, কখন অজ্ঞান হয়েন | জ্ঞান এবং অজ্ঞান 
অবস্থ! অধহায়ী ভাবে হয়। পুর্বে ৪: জ্ঞানী ছিলেন, আমার ম্বামী উনি। 
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উহার এই অবস্থা বলিয়৷ আমাকে দয়! করিয়া সঙ্গে লইয়াছেন এবং আনি- 
য়াছেন। আপনাদের উত্তর আমি দিলে হইবে ন1।” এই বলিয়া! তিনি 
এক মাটার হুশড়ী করিয়া! জল গরম করিতে লাগিলেন, এবং আমাদের 
সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন । গুরু ঠাক্চুরটি চাহিয়া! রহিয়াছেন, কিন্তু 
গভীর অন্যমনস্ক ! যেন এজগৎ ছাড়িয়া, তাহার “মন” শৃন্যে উঠিয়াছে। 

শিষ্য পুনরার বলিল, “পৃথিবীতে কে বড়, তা” আপনারই বলুন ন1? 
আপনাদের ত* এক একট! মন সকলের কাছেই আছে? আমাদের কাছে 
তাই আছে। সেইযন্ত্র নাড়াইয়া ত আমরাও উত্তর দিব, অতএব আপ- 
নাদের কাছেও যখন সেই এক যন্ত্র, তখন ন! হয়, আপনারই উহ! নাড়াইয়। 
বলুন, আমি শুনি 1” বন্ধু বলিলেন, আমাদের যন্ত্রে ও গণ বাজে না। উত্তরে 
“তা হয় না, গৎ বাঁজালেই বাজে | তবে পাত্রান্থনারে সুর মিষ্টের কম বেশা 
হয়।” 

প্রশ্ন। আপনার! বড় দামের যন্ত্র; আপনাদের যন্ত্র। বাজাইয়! বলুন 
না,”কে বড় ?” শিষ্য হাসিয়। বলিলেন, "আচ্ছা ছোট ছোট যন্ত্রগুলির বাজন। 
হউক না শুনি। বড় যন্ত্র বাজিলে, গোককোনে তাল৷ লাগিবে, অনেকে 
বিরক্ত হইবে । আর দেখুন, নহবতের ছোট বাশীর বাঞ্জন। শুনে নি্র! 
আইসে,শান্তি আইমে। আপনার কিছু বলুন, অগ্রে আমি শুনিব, নচেৎ 
আমি কিছুই বলিব না। কারণ উনিন বলিয়াছেন, “আগন্তকের সহিত কণ। 
কহিবার অগ্রে তুমি যেন উপদেশ দ্দিও না, কারণ উপদেশ দেওয়৷ গুরুর 
কার্ধয |” আমি এখন গুরু হই নাই। এজন্য আমি লোকের কাছে'তাছা- 
দের উপদেশ শুনি, ত্পরে আমার নিজের মতামত কিছু কিছু বণি। কিন্তু 
আমার মতামত লোকের ভাল লাগে না, যে উহ! সুনে, সেই রাগ করে। 
আপনার! অগ্রে যেটুকু বুঝিয়াছেন,তাহাতেই বলুন, "কে বড় ?” যাহা হউক, 
অনেক কথার পর, তিনি বলিলেন, লকল সেয়ানারই কথা এক । আমাকে 
এক ব্যক্তি বলেছিল, “অমুক লোক তোমাপেক্ষা অনেক বড়” ১ অগ্রে ভাবি- 
লাম, প্বয়সে বড়” তাই বুঝি বলিলে। ততৎপরে কথার ভাবে জানিপাম, 
তা নয়, অমুক আমাপেক্ষা বিদ্যায় এবং টাকার বড়, তাই বপিস্ঠ। কাছেই 
আমি বলিলাম, “তা হতে পারে ) নিশ্চয়ই সে অক্মাপেক্ষ। বড়, সু্হা স্বীকার 
করিতেছি, এবং তজ্জন্ত তাহাকে ছুই শ্ঞনমন্কার করিতেছি। মি বেন 
জগতে কাহার অপেক্ষা! বড় না হই। কিন্ত ছিজ্ঞান! করি, দে লোক তোমা- 
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পেক্ষা বড় কি না? উত্তরে সে বলিল, প্নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা তিনি 
বড়।” 

তোমার বিবাহ হইয়াছে? 

হইয়াছে ।” 

“সে বড়, ইহা! ঠিক জানিয়াছ ! তবে এক কাঁজ কর, তোমার স্ত্রীকে 
উহ্বার নিকট পাঠাইয়! গর্ভাধান সংস্কারটি করাইয়া লও না, কারণ তাহ! 
হইলে উহ! দ্বারা তোমাপেক্ষা বড় ছেলে হইবে এখন !! দেখ, তরী এক মুটে' 
যাইতেছে, মুটে অপেক্ষা তুমি যে বড়, তাহা! আমি দেখিতেছি বটে, কিন্ত 
এ দেখা আমার ঠিক কি না, তাহাই বিচারধ্য | কারণ এ মুটের পর্য্যন্ত বিচার 
শক্তি আছে। মুটেও এক জনের স্বামী। তুমি বড় বলিয়া উহার স্বামিত্ব পদ 
টৃকু তোমায় দিতে পারে না। " তবেই বুঝে দেখ, জগতে “কে বড় ?” 
সকলেই বড়-_গুরু নানক বড়-_ঈশ্বর বড়। 

প্রশ্ন ॥ মিথ্যাবাদী এবং জুয়াচোরে প্রভেদ কি? উহার! ধর্মপথ হইতে 
কেন স্মলিত হয়? ' 

উত্তরে “ইচ্ছা করিলেই ট১হ্থার1! ধার্মিক হইতে পারে। ধর্ম উভাদের 
ছাড়ে না। কিন্তু সংসার ধর্মের নিম্ন স্তরে উহার। পড়িয়া যায়। সংসার- 
ধর্মের মতে মিথ্য। কথার দ্বার! মিথ্য! কার্য্য প্রসব হয়, সেই মিথ্যা কার্ধযের 
অপর নাম “জুয়াচুরী।”৮ পরোপকা'র এবং দয়া মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তি। 
চুরী কার্য্যের দ্বারা মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে হত্যা কর1 হয়, কাজেই 
উহার! নিষ্নশ্রেণীর বৃত্তি পায়। 

এইবার তাঁহার গুরু ঈষৎ যেন রাঁগিয়া বলিলেন, "আঃ কি কর! ক্ষুধা 
পাইয়াছে, এখনে! হইল না)--কবে হইবে?” এই বলিয়। তিনি দেই 
হাড়ীটি ভাঙ্গিয়! দিলেন, উহার জল ধুনিতে পড়িয়া ধুনির আগুণ নিভিল। 
ইহ। দেখিয়া শিষ্য বলিলেন, আপনাদের অদৃষ্টে ভাল হইবে। ইনি কথা 
কহিতেছেন । এই হাড়ী ভাঙ্গিয়া ইনি আপনাদের এই জানাইলেন যে, জল 
আগুনের দেহ, প্ররূপ হাড়ীর জলের মত ফুটিতে থাঁকে, তাহাতে নান! শবও 
উঠিতে থাকে । যতক্ষণ শব্দ উঠে, টগ বগ্‌ করে, ততক্ষণ মানুষের গুরুশিষ্য 
সম্বন্ধ খা ভাল মন্দেকূ' বিচার থাকে ) দেশের পুতুল অপেক্ষা বিলাতী 
পুতুল ভর্জ', এ খেলা! ঘরের জ্ঞান, থাকে, ছোট বড় জ্ঞান হয়, দবই হয়। 
তাহা পর, জল আগুন ভাঙ্গিক্নী এক করিয়া দিলে, সব ঠা হয়ে যাক । 
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আর কোন শব্ধ থাকেনা । এই দেখুন না, আর হশাড়ির জলের সে ডাক 


নাই। 
ভ্রীরাজকৃ্ণ পাল। 


পপর 


বীরভূমবাসীর কর্তব্য । 


বিগত পৌষ মাসের বীরভূমি পত্রিকায় আমার্দের পরম হিতাকাজ্ষী 
ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত এ, আহমেদ্‌ দাহেব বাহাছুরেব উপদেশানুমারে বীরভূমের 
জমীদারকুলচূড়ামনি শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্্র সরকার মহাশয়ের কতৃত্বাধীনে 
পানীয় জলের বিশুদ্ধির সংরক্ষণার্থ কীর্ণাহারে যে গ্রাম্য-সমিতি সংস্থাপনের 
বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, আশা করি, তাহ! এত দিনে কার্যে পরিণত্ত 
হইয়াছে। * পানীয় জলের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ গুধু কীর্ণাহার অঞ্চলে নহে, 
সমস্ত বীরভূম জেলায়, এমন কি, সমগ্র বঙ্গদেশে একান্ত প্রয়োজনীয়। 
আরধধ্যাবর্তের অন্যান্ত প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গছ্রেশে শিক্ষাবিস্তার কিছু অধিক 
হইলেও অধিকাংশ বাঙ্গালীকে মি নিরক্ষর না হউক, অশিক্ষিত 
বলিতে হইবে । বিশেষতঃ বীরভূম জেল! এ বিষয়ে অতীব মন্দগতি। এখনও 
বীরভূম জেলার সদর ষ্টেসনের অনতিদূরেই এরপ স্থান ছৃষ্টিগো্ির হয়, 
যেখানে বিংশতি মাইলব্যাপী গ্রাম সমূহের বাঁলকগণের শিক্ষাবিধানের 
নিমিত্ত একটাও মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল নয়নপথে পতিত হয় ন!। 

পূর্বকালে পানীয় জলের পবিত্রতা সংরক্ষণ গ্রতৃতি স্বাস্থ্যবিষয়ক 
অবশ্তকর্তব্য কর্পাসমূহ ধর্মের অন্তভূতি ছিল বলিয়া, এবং তৎকালীন মনুষ্য 
হৃদয়ে ধর্শভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া, উত্তম পানীয় জলের অভাব 
পরিলক্ষিত হইত না। অধুনা সে ভাব অন্তহিত হইগ্সাছে এবং বর্তমান 
অবস্থায় তাহার পুনরাবির্ভাৰ সম্ভবপর নহে। অথচ বঙ্গদেশের বিশেষতঃ 
বঙ্গীয় পললীনমূহের জলবায়ু দিন দিন এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইস়্া উঠিতেছে 
যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এবিষয়ে তাহাদের চির প্রদর্শিত 
উপেক্ষা পরিহারপূর্বক বদ্ধপরিকর হইয়া সমবেত চেষ্টুর কার্যযক্ষেত্রে 

* লেখক গুনিয়। হতাশ হইবেন, এ সম্বন্ধে এখনও -কিছুই হয় নাই ধু সাহেব 


সন্তরোষের সহিত মৌরেশ বাবুর প্রপ্তাবের তুষ্র্মোদন করিয়। মেম্বরগণের নটর ঢাহেন, অনতি- 
বিলম্বে নাম প্রেরিত হইল। তাহার পর আঁপীও সম্বন্ধে কোন কথ। শুনিতে পাই ন1। ৰীঃ স। 
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অবতীর্ণ ন|! হইলে বাঙ্গালীর শোচনীন্ন জীবন ক্রমশঃই শোচনীয়তর 
হইবে। 
বঙ্গদেশের সর্বত্রই, সুতরাং বীরভূম জেলাতে ও, পল্লীগ্রামের বাস পরি- 
ত্যাগ পূর্বক জেলার সদরে অথবা তত্রপ কোনও দহরে আবাসবাটী ক্রয় 
বা নির্মাণ করিয়। তথায় স্থাক্িভাবে বাস কর ইদানীস্তন শিক্ষিত সমাজে 
এবং জমীদার শ্রেণীর মধ্যে রোগবিশেষ হইয়া! পড়িক়়াছে। প্রায়ই 
দেখিতে পাওয়া যায়, মফঃম্বল্রে জমীদারগণ কলিকাতাবাসী হুইয়া.পড়েন। 
কলিকাতার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জলবায়ুর আকর্ষণেই হউক, বাপোপযোগী 
আন্তান্ত নানাবিধ দ্রব্য প্রাপ্তির আশাতেই হউক, অথবা অশেষব্ধি 
আমোদ প্রমোর্দের প্রলোভনেই হউক, কলিকাতাবাদী জনপদ জমীদারের 
ংখ্য। নিতান্ত অল্প নহে। অবশ্তই বিষয় কর্মের সুবিধার জন্ত কলিকাতায় 
অথব। জেলার সদর ষ্টেসনে মধ্যে মধ্যে অবস্থান কর! কোনরূপেই নিন্দনীয় 
হইতে পারে ন1। যে প্রঞ্জার কষ্টলন্ধ অর্থ দ্বারা জমীদারের কোষাগার 
পুর্ণ হয়, তাহাদিগের রক সম্প্ণরূপে উদ্বাসীন থাকিয়। গ্রাম্য 
বাস পরিত্যাগ পূর্বক নগরে স্টূয়ভাবে অবস্থান করা কোনও ক্রমে প্রশং- 
সনীয় নছে। 
অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই যদি এইরপে স্ব স্ব গ্রামের সহিত সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন করেন, তাহা হইলে সেই সেই গ্রামের উন্নতির আশ! অবস্তই 
স্থদুরপরাহত। উচ্চ শিক্ষায় ধাহাদের মন প্রদীপ্ত হইয়াছে, প্রাচা ও 
প্রতীচ্য জগতের মনন্বীগণের সংস্পর্শে যাহাদের.মনের উচ্চতা সম্পাদিত 
হইয়াছে, এবং তজ্জন্ত দেশোন্নতিবিধান ষাহাদিগের নিকট অবশ্যকর্তব্য 
স্বন্ূপ প্রত্যাশিত হয়, তাহাদিগের পক্ষে গ্রামোন্নতি বিধানে পরাজ্মুখ থাক। 
কেবল মাত্র কর্তব্যভঙ্গের নহে, পরন্ত অতীব অশিষ্টতার পরিচায়ক । ক্ষোভের 
বিষয় এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জীবিকার্জনের নিমিত্ত জেলার সদরে 
অথবা! অপর নগরে বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য 
হয়েন বলিয়া! সচরাচর তথায় স্থায়িভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। 
জীবিকার্জনের, কঠোর পরিশ্রম্নের পর, অবকাশকালে গ্রামে গিয়া অবস্থান 
করিলে,' স্থা প্র এবং দৃশ্যেপ পরিবর্তনে ও সরল প্রকৃতি গ্রামা স্থহাদ্গণের 
সাহ্চর্ধ্যে র্‌ ।চন্তবিনোদন হয়, তাহা অনির্বচনীয়। শিক্ষিত লোকের 
সর্গে পলীবাসীগণের নৈতিক ও ধ্যবহারিক উৎকর্ষ খটিবার পথ এইরূপে 
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প্রশস্ত হইতে পারে, এবং ক্ৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ও দৃষ্টান্তে 
তাহার। বহুবিধ হিতগর্ভ কর্মের অনুষ্ঠানে, সংক্ষেপতঃ গ্রামোন্বতি-বিধানে 
প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এইরূপ গ্রাম্যবাসত্যাগী জমীদার রা শিক্ষিত 
ব্যক্তির সংখ্যা সৌভাগ্যবশতঃ বীরভূমজেলায় এখনও অল্প হইলেও বখন 
এই অনিষ্টের সুত্রপাত হুইয়াছে, তখন ইহার আলোচনা অপ্রাসন্সিক 
বলিয়। বিবেচিত হুইবে না। 

যদি মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদূর কেবল মাত্র কীর্ণাহারে রা 
তদঞ্চলে পানীয় জলের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায় বিধানানন্তর ক্ষান্ত 
না হইয়া বীরভূমি জেলার সর্বত্রই ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সর্ব 
সুখের বিষয় হইবে । অবশ্যই এবিষয়ে স্থানীয় লোকের সহকারিত। একান্ত 
প্রয়োজনীয় এবং জমীদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর নিকটেই এরূপ .আন্ুকুল্য 
প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা কর! যায়। রাজপুরুষগণ সাধারণ প্রজার মঙ্গল 
বিধায়ক যে প্রস্তাব সমূহ সময়ে সময়ে উত্থাপন করিয়া! থাকেন, অশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ নানারূপ কুসংস্কার বশতঃ তাহার উপকারিত! হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারে ন|। ন্যুনাধিক ৬ বৎসর পূর্বে 2 বোর্ডের তদানীন্তন অধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত ফিদা সাহেব বাহাছুর পুরন্দরপুর গ্রামের মধ্য-ইংরাজী সকল ও 
পোষ্টাঞ্িসের সমীপবর্তী একটা পুক্ষরিণীর জলের বিশুদ্ধ রক্ষা করিবার 
অভিলাষে পুফরিণীর অধিকারীগণকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ছুঃখের 
ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহ! রক্ষিত হয় নাই । সুতরাং যখন বীরভূম- 
বামীর সুক্কতিবশতঃ বর্তমান ম্যাজিষ্রেট বাহাদুর একরপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই 
এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন আশ! করি, বীরভূমের চতুঃপার্খস্থ জমী- 
দ্বার ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ম্যাদ্িস্ট্রেট বাহাদুরের 'আানুকুল্য স্ব শ্ব গ্রামে এক 
একটী সমিঠি সংস্থাপন পূর্ধ্বর পানীয় জলের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ বিষয়ে মনো- 
যোগী হইবেন । 

". এই প্রস্তাবিত সমিতির গ্রাম্যবর্মের সংস্কারেও মনোযোগ প্রদর্শন কর। 
কর্তব্য। আমারিগের প্রতি অসভা, বর্ধর প্রভৃতি আখ্য! প্রদত্ত হইলে 
আমর! প্রাক্সই অপ্রক্ৃতিস্থ হইয়। পড়ি। কিন্তু আমাদিগের বাসস্থানের 
কুৎদিত পথ ঘাট ও সাধারণ অপরিচ্ছন্নত। অবচুলাকন করিখ্ঠে আমাদিগকে 
উল্লিখিত আখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানসচক বিশেষণে বিভু্্ৰঘতি করিতে 
কোনও সভ্যাতির গুবৃত্তি হইবে খু অরণ্যবানী আমমাংসঁভোর্ী সাঁও- 
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তালেরাও নি পল্লার মধ্যস্থলে একটী স্থু প্রশস্ত বর্ম সর্বদা সধত্বে সুরক্ষিত 
করে। কিন্ত মন্ুর বংশধর বেদোপনিষদধ্যাক়ী সভ্যতাভিমানী আমরা 
সুযোগ পাইলেই রাস্ত। চাপিয়। বাটী বা প্রাচীরাদি নির্মাণ করিতে, অথব! 
সুপ্রশন্ত গোঁপথকে ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া! তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক 
লোপ ঘটাইতে কখনও পশ্চাৎপদ হই না। আমর। এতই অধঃপতিত ও 
এতদূর শ্মার্থান্ধ যে, উন্লিখিতরূপ নীচতা মূলক অকার্ধ্য দ্বার সম্যকরূপে 
প্রত্যবায়ভাগী হুইতে কখনও ইতস্ততঃ করি না। 

এক পল্লীগ্রাম হইতে অন্ত পল্লীগ্রামে শকটাদি লইয়া যাইবার পথ 
বীরভূমের অনেক স্থলেই একেবারে অন্তহিত হইয়াছে । তাহার অভাব 
বশতঃ যে কষ্ট ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, তাহ। ভুক্তভোগী ভিন্ন “অপরের 
হৃদয়ঙ্গম হওয়। দুরূহ । অনেক স্থলেই গ্রাম্য রাস্তা ও গোপথের দুর্দশ। 
এব্ূপ ভগ্াবহ যে, বর্ষার শেষে আশ্বিন কার্তিক মাসেও সে সকল পথ 
ব্যবহার করা অতাব আঙ্মাস-নাধ্য। প্রাক দেড় বৎ্দর পুর্বে কোনও 
বৈষদ্ষিক কার্যোপলক্ষে বাতিকার গ্রামের জমীদার বিশেষের সহিত সাক্ষাৎ 
করণাভিলাবে আমাকে তথায় 'তইতে হইয়াছিল। পঞ্কিল গোপথে গোযান 
চক্রের নযনাধিক অদ্ধাংশের নিমজ্জন হেতু গোযানের অচলতা, তন্নিবন্ধন 
শকট হইতে সেই কর্দমাক্ত পথে অবতরণের পৌনঃপুন্য, চারি দণ্ডের পথে 
চারি প্রহরের ক্ষেপণ,«এবং অবশেষে অখনাদ্ভরে শকটচক্রের কায মায়া 
ত্যাগ চিরকাল আমার স্থৃতিপথে জাগন্ধক থাকিবে। বাতিকার যাইতে 
হইলে একটা ক্ষুদ্র কন্দর অতিক্রম করিতে হয়। আমার কষ্টের সীম। তখনও 
শেষ হয় নাহ বলিয়াহ হউক, অথব। আমাদের অসভ্যাবস্থার এবং মানিক 
জড়তার চরম দৃষ্টান্ত তখনও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই বলিয়াই 
হউক, বাতিকার যাইবার পথে এই শোতম্বিনী আমার প্রধান প্রতিবন্ধক 
হইয়াছিল। নদীর উভয়কুলে শকটাদ্ির অবরোহ্ণ ও আরোহণের নিমিত্ত 
কোনও রূপ অবনস্রাভূত স্থল ছিল না। এন্ধপ ছুরাবরোহস্থানে কোন 
প্রকারে অবতরণ করিয়! যে ছুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলাম, কতিপত্ব 
সহ্ৃদয় মুনলমানের সাহায্যে শকটের উদ্ধার সংসাধিত ন! হইলে, ক্রিষ্টশরীরে, 
ক্ষুধার্ত উদরে, সই শআ্োতম্ব়ীর জলে সমস্ত রাত্রি তাহার প্রারশ্চিত্তের 
সমাধান হইত বাতিকারের সন্নিহিত নবগ্রামে কতিপয় মুদলমানের সহিত 
কথোপকথনে অবগত হুইয়াছিলাম্‌ ফে/-“দেওয়ান্জী” (বাঁতিকারের জমীদার 
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শ্রীযুক্ত মদনগোপাল দিংহ) প্রসৃতি ব্যক্তিগণের কতৃত্বাবীনে তাহারা! 
অবকাশকালে স্বীক্প কাক্লিক পরিশ্রমে পঁ কল রাস্তার আবশ্যকীয় সংস্কার 
বিধান করিতে পারে । আমার বিশ্বাস, যদি জমীদার ও শিক্ষিত ব্যক্তি- 
গণ গ্রাম্য ব্যক্তিগণের সহিত যথোপধুক্তভ্াবে মিশিয়। রাস্তাধাট সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তার বিষয় তাহাদ্িগের হৃদয়ঙ্গম করান এবং তন্নিমিত্ত তাহা- 
দ্রিগের নিকট আর্থিক ও কায়িক সাহায্যের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে 
তাহার1 সর্বদাই তাহাদ্িগের অন্থগামী হইবে এবং একবার কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়! কার্য্যারস্ত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে প্রনুত 
শুভফল প্রন্থত হইবে। 
লোপপ্রাপ্ত গোপথগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রীধুক্ত ম্যাজিষ্রে্ট সাহেব 
বাহাদুরের নিকট বিন! ষ্্যাম্পে দরখাস্ত করিলে তাহ! অগ্রাহা হইল থাকে । 
কিন্ত আমাদিগের দয়ালু ম্যাজিষ্রেট সাহেব বাহাদুর বোধ হয় উপরিউক্ত 
গ্রাম্য সমিতির দরখাস্ত বিন৷ ষ্্যাম্পে গ্রহণ করিবেন । বদি ষ্ট্যাপ্প দিয়! 
দরখাস্ত না করিলে কোনও রূপে কার্ধ্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে কার্ষধ্যো- 
দ্ধারের নিমিত্ত অগত্যা তাহাই করিতে হইত 
এখানে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে, দেশেকাদাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তার হইলে উন্নিখিত সংস্কারাদির পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে। অধুনা 
স্ব শ্ব গ্রামে অথব। কতিপয় গ্রাম লইয়া সমবেত ভাবে জনসাধারণের মৃধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার, পথ ঘাটের সংস্কার ও সংযোজন, এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
গ্রহ বীরভূমবাসী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির 'ও প্রত্যেক জমীদারের প্রধান-_ 
তম কর্তব্য। আমাদের শ্বভাবন্থুলভ জড়তার ও দীর্ঘহত্রতার জন্য 
আমরা ইতঃপূর্ববে অযথা অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি, কিন্ত আর 


আমাদের এরূপ ভাবে কালযাপন কর। উচিত নহে। 
শ্ীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ। 


কৃষি প্রবন্ধ । 


€(নহ্কলিত ) 


(১) 
বীজ পবন বিধি । 


“বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যোষ্টেতু ্তধ্যমং স্বৃতং । 
আধাঢে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধম্‌ ॥”৮ 


বৈশাখে বপনই শ্রেষ্ঠ, জ্যোষ্ঠে মধারিইনা যাড়ে অধম, ও শ্রাবণে অধমাধম 
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বলিক়া কথিত হয়। বছরের প্রথমে বাটা মৃতন হ। । গাহার প্রাণ 
চাষের দ্বারা জানা যায়। বৈশাখ মাসে যত জি চষা যার, সো্ঠ মাসে 
তদপেক্ষা। কম, এইরূপে শ্রাবণ মাসে সে হিসাবে নিতান্ত কম জমিতেই চাষ 
উঠে। ইহার কারণ ক্রমে মাটা কঠিন হইয়া! যাওয়! ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। মাটী যতই কঠিন হয়, ততই ধান্তাদির বী্ন হইতে গাছ হইয়া পুষ্ট 
হইতে ধিধম্ব হয়। একারণ বৈশাখের বুনাই ভাল। খন! বলিক্নাছের্ন ১. 
বৈশাখী বুনো । ফলে ছুনো॥” 

শিশির, শীত, বসন্ত ও গ্রীক্ম থাইয়া মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তিও মৃতন হয়। 
শীত, তাপ, বায়ু ও বৃষ্টি আদি প্রারৃতিক নিয়ম বলে পৃথিবী নূতন শক্তি প্রাপ্ত 
হয়। এই নূতন শক্তি হইতে বে গাছ জন্মে, তাহার ফলোৎপাদিক! শক্তি 


নিশ্ঠয়ই অধিক হয়। 
শরৃষান্তে মিধুনাদৌ চ ত্রীণাহানি রজস্বলা । 


বীজং ন বাপয়েত্তত্র জনঃ পাপাস্থিনশ্যতি ॥ 
বৃষের ( জৈষ্ঠের ) অস্ত ও মিথুনের ('আষাট়ের ) আদিতে তিন দিবস 
পৃথিবী রজন্বল! হয়েন। এ সময় রী বপন করিবে না, করিলে বিনষ্ট হইবে। 


অন্য মতে £-_ 
প্মুগশিরদি নিবুত্তে রৌদ্র পাদেহন্ুবাচী। 


ভবতি খতুস্তীক্ষা ভা্করে ত্রীণাহানি। 
যদ্দি ৰপতি কৃষাণঃ ক্ষেত্র মাসাদ্য বীজং । 


ন ফলতি ফললাভে। দারুণ শ্চাহ কালঃ ॥” 
বরাহ সংহিতা । 


মৃগশিরা নিবৃত্ত হইয়া! বৌদ্রপাদ আরম্ত হইলে €( আষাঢ়ের) তিনি দিন 
পৃথিবী খত্মতী হয়েন। উহাকে অন্ুবাচী বলে। ত্র কাল দারুণ ময় 
জানিবে। অম্ুবাচীতে ষদ্দি কৃষক ক্ষেত্র মধ্যে বীজ বপন করে, তবে তাহ! 
নিক্ষল হুয়। 


সা সা চে চি কু 
রোপণ বিধি। 
*রোপণার্থস্ত বীঞজানাং শুচৌ বপদ মুত্তমম্। 
ও ৪; শীবণে চাধমঃ প্রোক্কং ভাদ্রে চৈবাধমাধস্‌ |” 
রোপন জন্ত যে বীজ, তাহ! জ্যে্ঠ মাসে বপন করাই উত্তম; আাবণ 
মাসে অধম, আর ভাঙে অধনেরও অধম ] 
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_. শবৈশাখী বাওয়া জ্যেষ্ঠের জাওয়া 
আধাড় রোওয়া, শ্রাবণে গাওয়]1” না) 


বৈশাখ মাসে বপনের পর গাছ বাহির হইন্বা! যাওয়াকে রাঁওল! বা বাওয়া 
বলে। £জাষ্ঠ মাসে রোপপ জন্য ষে বীজ বপন করা হয়, তাহার গাছ বাহির 
হওয়াকে জাওলা বা জাওয়! কহে। আষাঢ় মাসের রোপণকে রোওয়া ও 
শ্রাবণ মাসের গাছানকে গাওয়া বলে। যদি এইরূপ হয়, তবেই চাষ ভাল 
হয়। সময়ে সবই ভাল আঁর অসময়ের কৃষি কষ্টসাধ্য এবং তাদৃশ ফল- 
ঘারকও নছে। 
প্বপনে রোপণে চৈব বারযুগ্যং বিবর্জয়েৎ। 
মুষিকাপাং ভয়ং তৌমে শলতকীটয়োঃ ॥ 
ন বাপয়েত্তিথো রিক্তে ক্ষৌণে সোমে বিশেষতঃ । 
এবং সম্যক্‌ প্রযুঞ্ানঃ শস্যবৃদ্ধিমবাপ্র,যাঁৎ 1” 
বপনে ও রোপণে শনি মঙ্গলবার ত্যাগ করিবে। মঙ্গলবারে মৃষিকের 
ও শনিবারে শলভ (পতঙ্গ) ও কীটাদি ভঁট্হয়। আর রিক্তা তিথিতে 
বিশেষতঃ দম মলললবার হইলে কদাচ পুরন করিবে না। এক্সপ হইলে 
নিশ্চই শদ্য বৃদ্ধি হয়। 
চি সু ১ চে চি 
“বপনহ রোপণঞ্চেব বীজংস্যাছভয়াত্মকম। 
বপনং গদ নির্মক্তং রোপণং স গদং বিছুঃ ॥ 
ন বৃক্ষরূপ ধান্ঠনাম্‌ ৰীবাকর্ষণ মাবরেৎ। 
ন ফলাস্ত দৃঢ়বীজ! বৃক্ষা কেদার সংস্থিতাঃ ॥ 
হস্তাগুরু কর্কটে চ সিংহে হস্তার্ঘ মেবচ। 
রোপণং সর্ব-ধান্তা নাং কন্তায়ং চতুরঙগনম্‌ ॥৮ 
বপন এবং রোপণ এই উভয় প্রকারেই বীজের আবাদ কর যায়। বপন 
করিতে হইলে জমি পরিস্কার পরিচ্ছর হওয়া চাই, যেন দেশাতা. না হয়। 
আর রোপণের জমি জল ও কাদাধুক্ত হওয়! আবশ্যক। যেধান্ত গাছ শক্ত 







ব1 যাহার গৌড়ার পাব হইয়াছে, একনপ গাছাল বীজ লইবে স্া। গাছাল 
বীজ ও বীজক্ষেত্রের আইল পার্াস্থ গাছবীছে ভা ফল হয় না! 
শ্রাবধে এক হাত অন্তর, ভাববে স্জুধ হাত অন্তর, ববং আনে চারি 


ক্মাহুল কন্তুর রোপণ করাই রীতি। 


২৩৬ বীরভূমি। [ জ্যেষ্ঠ, ১৩০৮ 


“কোল পাতল! ঘন গুছি। 
লক্ষ্মী বলে এ্রথানে আছি ৮  (খনা) 
রোপণ করিবার সমগ্ন বিবেচন! পূর্বক গুছি গুলিতে ধানের গাছবীজ 
কিছু বেশী করিয়া দেওয়া! হয়। রোপণ করাইলে যদিও কোল পাঁতল। হয়, 
তথাপি তাহাতে প্রচুর ধান্য জন্মে 
মদ্দিক। দাঁন বিধি । 
বীজস্য বপনং কৃত্বা মদিক1 তত্র দ্াপয়েৎ।, 
বিন। মদি প্র্দানেন শম্যজন্ম ন জায়তে ॥ 
বীজ পবন করিয়! তাহার উপর মই দিবে । বিন! মইয়ে ধান্তাদি ভাল 
জন্মে না। দাবিয়। মই দিলে মুত্তিকার তেজ বদ্ধ থাকিয়া সমস্ত ধান্তাদিকে 
ঝাড়িয়া বাহির করিয়! দেয়। এবং মৃত্তিকার তেজ আবদ্ধ থাকায়, মুত্তিক। 
মধ্যস্থ ধান্য গাছের মূলে তেজ প্রদান করে। উহাতে ধান্ত সত্বর বন্ধিত 
হওয়ার আহার পায়। এতদ্যতীত মই দ্বার! মাটী সমান, ও তৃণাদিও অনেক 
পরিমাণে জব্দ, ও ক্ষুদ্র ঘাটে অস্কুর বা চারাত সমূলেই নষ্ট হইয়া যাক্স। 
জমি ভিজা থাকিলে কদাচ মই' 'দবে না। যোয়ে মই দেওয়াই নিয়ম । 
কৃষক, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


মাট কড়াইয়ের চাষ । 


(২) 
মাট কড়াই এক প্রকার ক্ষুদ্র মূল বিশেষ। আমেরিক1 মহাদেশ 


ইহার প্রথম জন্বস্থান। তথ! হইতে ইংরাজি ১৭১২ সালে বিলাতে সর্ব 
প্রথম ইহার চাষ আবস্ত হয়। কিন্তু কোন্‌ সময়ে ও কাহার দ্বারা যে ভারত- 
বর্ষে এচাষ আবরম্ত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপান়্ নাই। 
বর্তমান সময়ে ইহার চাষের ভূমির পরিমাণ অল্প নহে। বাঙ্ালা ও 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজি ১৮৮৪ সালে এক মান্দ্রাজ 
প্রদেশেই ছুই লক্ষ কুড়ি হাজার চারশত বিঘ। জমীতে মাট কড়াইয়ের 
চাষ টা ৰ» এবং প্র সনে নাগারি নামক একট! সামান্য রেলওয়ে 
্রেসনে ৯; হাজার মণ মীট কড়াই বোঝাই হইয়াছিল। আরও এই 
মান্্রাজ এদেশ হইতেই ১৮৪৮ ট'-লর এই মাট কড়ায়ের তৈল প্রথম 
বিদেশে রগডানি হইতে আরম্ভ করিয়াছে'। ক্রমে ক্রমে ইহার ব্যবহার এত 
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বদ্ধিত হইয়াছে, ষে ফ্রান্স দেশের “অলিভ”* বা “জলপাই” তৈলের বিশেষ 
ক্ষতি হইতেছে। কিন্ত আমাদের দেশে এই চাষ যত বৃদ্ধি হইবে ততই মঙ্গল। 
মাট কড়াইয়ের উপকারিতা। 

মাট কড়াই হইতে প্রধানতঃ ঈষৎ হরিদ্রা। বর্ণ বিশিষ্ট তৈল বাহির 
হয়। এই তৈল দেখিতে বেশ পরিফার এবং অনেক দিন রাখিয়া দিলেও 
নষ্ট হয় না। মাট কড়াই তৈল (বাদাম তৈল নামেও অভিহিত হয়) ওষধের 
জন্ত, সুতা, কাপড় ইত্যাদির কল পরিক্ষার করিবার জন্য সাবান ও মিঠাই 
করিবার জন্ত বিশেষন্ধপে ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে । জ্বালানি কার্যেও 
ব্যবহৃত হয়, ইহার বিশেষ গুণ ইহাতে কালি পড়ে না। ফ্রান্স দেশে মাট 
কড়াই ও জলপাই তৈল লইয়! পরীক্ষা! কর! হইয়াছিল, তাহাতে মাট 
কড়াই ভাল বলিয়! জানা গিয়াছে। হিন্দুস্থানীর। ডাল! মাথায় করিয়া 
রাত্রে পথে পথে হাকিয়া যে “চানাচুর” বিক্রক্ন করে, তাহার প্রধান 
উপকরণ এই মাট কড়াই। ইহার থইল বগদ প্রভৃতির উত্তম খাদ্য এবং 
জমীর পক্ষেও উত্তম সার। শুকন1 গাডগুলি গরুকে খাওয়াইলে গরু 
হু্ধবতী হয় । এইরূপ মাট কড়াই কেট প্রকার উপকার হুয়। 

চাষ। 

জ্যৈষ্ঠ আবাঢ় মাসে অর্থাৎ প্রথম বৃষ্টি হইলেই জমিতে বেশ করিয়! চাষ 
দিবে, এবং যত দিন ন। বীজ বপন কর! হয়, তত দিন মধ্যে মধ্যে আগাছ। 
সকল তুলিয়! ক্ষেত্রটীকে পরিষ্কার রাখিবে। যে জমিতে ক্ষার ও চুণের 
ভাগ বেশী থাকে, তাহাতে মাট কড়াই ভাল উৎপন্ন হয়। পচ! গোবরের 
সার যত অধিক পরিমাণে ক্ষেত্রে ছড়ান হইবে, ততই ফদল বেশী হুইবে। 

আষাঢ় মাসের শেষ কিন্ব। শ্রাবণ মাপের প্রথমে অথব! বৃষ্টি না হইলে 
শ্রাবণের শেষে জমি আর একবার বেশ করিয়া চাষ করিয়া বীজ বপন 
করিবে। ভূমি উর্ধর। হইলে খুব পাতল! করিস্কা এবং অনুর্বর1 হইলে 
খুব ঘন করিয়! ৰীজ বপন কর! উচিত। | 

বপনবোগ্য বীক্সগুলি বেশ ভারি ও পুরস্ত শুঁটি যুক্স হওয়া চাই। প্রথ- 
মতঃ বীজগুলি লইয়া দিব! ভাগে রৌদ্রে ও ব্রাত্রিতে শিশিরে চার দিন 
রাখিবে, তাহা হইলে বীজে পোক। ধরিবার»আশঙ্ক। থাকি ন!।. পালং- 
শাকের বীজ যেরূপ পাত্রে ছাই নুর রাখিয়! তছুপরি শঠদকুটা চাপা 
দেওয়া হয়, তদ্রপ করিবে, বেশীর তাঁগ উক্তখড় কুটার উপরি থানিক 
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গোময় দিয়! পার মুখটি বন্ধ করিয়। দিবে। এইরূপ অবস্থার ৩৪ দিল 
রাখিয়। গু'টি গুণিকে বাহির রূরিয়। খুব সাবধানের সহিত খোসা ছাড়া- 
ইতে হইবে। উপরকার ফঠিন আবরণ সহিত পুতিলে অনেক “কলাঃ 
বাহির হুয়। কিন্তু কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া বীজগুলি রাহিন্র করিবার 
সময় দৃষ্টি রাখিতে হইরে, যেন ক্ষটা রংয়ের পাতল! ছালটা উঠিয়া ন! 
মায়। তাহ! হইলে জার অঙ্কুর বাহির হুইবে না। তিন বিঘা জমীতে 
বপন করিতে ৩০ স্সাড়ি বীত্ধ লাগিবে। 

বীজ পোত। হইলে ইহাকে ছইটা শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা! করার বিশেষ 
কআবন্তক ) নতুব। সমস্ত পরিশ্রম বিকল হইবে। প্রথম দিবাভাগে কাকে 
ক্ষেত্র হইতে সমস্ত বীব্ধ বাহির করিবে, দ্বিতীয়তঃ রাত্রে শগালের উপদ্রব । 
প্রথমটীর জন্য জমির মধ্যস্থলে একটী বংশদণ্ডে মৃত কাক কিন্বা!৷ তাহার 
ডানা বাধিয়া বাথিবে, দ্বিতীয়টীর জন্য-_রাত্রে পাহারা দিবে। বেশী 
দিন থাকিতে হইবে না, চার পাচ দিনের মধ্যে অঞ্চুর বাহির হইয়া! বৃক্ষে 
পরিণত হুইবে, তথন কোন, ভয়ের কারণ নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে 
জমি গুষ্ হইলে জল দিবে। বব ফান্তন মানছে গাছ গুলি শুকাইতে 
আরম্ভ করে। তখন কতকগুলি গু'টা তুলিয়া! পরীক্ষা করিবে। যদি 
গুটা শক্ত হন্থ ও ভাঙ্গিলে কুচিকুচি হইয়। ধায়, এবং দানার উপর ঈষণ 
লাল বর্ণের ছাল দেখিতে পাওয়! মায়, তখন জানিবে ঠিক হইয়াছে। 

মাটকড়াই তুলিবার নিয়ম $-- 

সন্ধাবেল। একবার জমি অন্ন ভিজাইয়। দিয়, পরদিন গাছগুলি 
উপড়াইয়া ফেণিবে। পরে ছোট খুস্তি কিন্বা নিড়ান দিয় মাটা 
খু'ড়িয়। শুটিগুলি বাহির করিবে। পরে গাত্রস্থ মৃত্তিকা পরিষ্কার করিয়া 
বিক্রয়ার্থ উহা! ষথ! ইচ্ছ। প্রেরণ কর যাইতে পারে। (বলিতে ভুলিয়াছি 
মাটকড়াইক্পের গু'ঁটী জমীর উপরে না হই! আলুর ভাপ মাটীর ভিতরে 
জন্মায়) । বাহ! হউক, এখানে ১২৯২ সালের ক্বষি গেজেট হইতে ইহার 
আয় ব্যয় উদ্ধৃত হইল। 

তিন বিধা/জমীতে মাট কড়াই চাধ করিতে কম বেশী যেখরচ পড়ে, 


তাহার্‌ হিসাকী:- ধ . 
৬ বার লাশ (দিবার খরচ হি, তত *** 805 


২৪ গাড়ি সার দিবার খরচ তে *** ১০ ৬৭. 
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৩৫ গাড়ি বীজের মূল্য রঃ ডঃ উল ১2 
বপনের খরচ ৃ ১০০ ৯০, ৯৯ ১1০ 
দ্রইবার হাত দিয় নিড়ামের খরচ *** 5০ **ত ২৯ 
জল সেচন খরচ 5৪৪ 5৬০ ০ ৬৭ 
জমীর থাজান! ন্‌ ইডি ০০৪৭ 
কুলির মন্ভুরি ব আধ গাড়ি পরিমিত কনলের মুল্য *** *** ১৭০ 


মোট খরচ ৪৫২ 
ফসলের ছিসাব £-- 
৩ বিঘ! জমীর উৎপন্ন প্রায় তিন গাড়ি কড়াইয়ের 





মূল্য--( ৩৬/* মণ) ১০৫ 
৫৬ মণ খড়ের (শুফ গাছের) মুল্য-. ১০ 
মোট-_ ১১৫৬ 

থরচ। বাদ কষকের আয় ৭০২ 


প্রতিবাসী, ৬ই জ্যেষ্ঠ, ১৩০৭ । 





অস্বত তৃননিকা ৷ 
পূর্বব প্রকাশিতের পর । 


আর কহি যুন মনের কল্পনা কর দুর। 

কল্পনা কৈতব দেহে হয়ত অধুর ॥ 

আর এক য়াছে দেহে মার মুগ্ধ জনা। 
ংসার ব্রহ্মাণ্ডেতে সকলে বঞ্চন। ॥ 

এ সব কহিব পরে এবে ষুন যার । 
ংসরূপে মহাবিষু সকলে বিহার ॥ 
বৃন্দাবন বেছার আর গোচারপ লিলা ॥ 

বাসুদেব দ্বারে ইহা সকল করিল! ॥ 

প্রকট বেহার পুত্র জত বৃন্দাবনে ) 

কেব! কবে কার দ্বারে কেহ নাহি জানে॥ 
বৃদ্দাধনে নন্দ যু পূরণ সান্ত্রে কয়। 
ইহাতে সন্দেহ চিত্ত আমার অছয় ॥ 
বন্থদেৰ পুর্ণ থুঞা "বীর নন্দঘরে 

এই কথ। সর্ব সাস্ত্রে -সানয়ে সংসারে ॥ 
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পুন্ন ভগবান য়বতার গ্েহ কালে। : 
ংস রূপে বিষু আগি দব তাহে মিলে ॥ 
ইহার সিদ্ধান্ত এক যুন স্থির হা । 
ক্ষগাক্ষগ লক্ষত্র তিথি তাহে মিসাই ঞ| ॥ 
ভাত্র রষ্টমি যুকু পক্ষ জান দুই ক্ষগ। 
সময় আানিএ। ছুহে হুইল! সংজোগ ॥ 
দৈবকি নন জেহো! য়াইল! বৃন্দাবনে। 
জসদা যুতিক1 মধ্যে তাহার গমনে 1 
চদ্ধ্য দণ্ড রাণ্তি সেসে তাহার গণন। 
সেইক্ষণে মেঘে বিছ্যত কৈল আকর্ষণ ॥ 
লবিণ মেঘেতে জৈছে সোদামিনি থেলে। 
সেই মত বিষ দেহে মদন সেবুলে॥ 
স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হয়ণ। 
বিষু দ্বারে করে সব জগত পালন ॥ 
বুধ্যের কিরণে ট্জছে ব্রঙ্মাও জলে স্থলে। 
এই মত ভগবান সর্বজিবে বুলে॥ 
আর এক অপূর্ব কথ! গুণ স্থির হঞা। 
না কর প্রকা'য় রেখ হদএ ভরিঞ। ॥ 
মহাতেজ পুর মন ফেরে বৃন্দাবণে। 
অন্নে নাহি জানে ইহা রাধিক! সে জানে ॥ 
আর এক রহস্য কথা যুপ সর্বজণে। 
বুন্দাবণে রাদলিল। করে ছুই জণে॥ 
রাধাকষ্ের নহে না! জানে গুপিগণে। 
কেবা এই নিত বান করে কার নণে ॥ 
ইহার সন্দেহ মোর খণ্ডাহ কৃপা করি। 
তব মুখে এই বাক্য সুনিব বিস্তাবি ॥ 
মদন মহন মথন করে জেই জন। 
তার সঙ্গে করে বাস নবিন মদণ ॥ 
বন্নভেদে জান তত্ব নিদ্ধান্তের সার। 
অন্তরে বুঝিয়৷ রেখ্য না কর বিস্তার ॥ 
রকারে রাধিক। রক্ত বর্ন সেই হয়। 
কঃকারে কন্দর্প বিন্দু বিছ্যত রূপি তায়॥ 
যেই ছুই করে বাস আর নিজ নিত্য লিলা । 
তে কারণে লিল! রাধাকৃষ না জানিলা॥ (ক্রমশঃ) 








পা স্পর্শ সপ 


বীরভূমি। 
মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী 


২য় ভাগ] আষাঢ়, ১৩০৮। [৯ সংখ্যা। 


৬কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় । 


অদ্য আমর! পাঠকবর্গের নিকট, বীরভূম নিবাসী একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত- 
বচয়িতার পরিচয় প্রদান করিব। ইনি যে সকল সঙ্গীত রচন| করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত । কিন্ত 
তিনি নিজে রচনা! করিয়া নিজের প্রাণেই তুগগি লাভ করিতেন, অপরকে 
শুনাইয়! বাহাছ্ুরী লইবার প্রবৃত্তি তীহার্ত্ব আদৌ ছিল না। সেই জন্ত 
তিনি এত দিন জনসাধারণের নিকট অপরিচিত। এমন কি, তাহার বন্ধু- 
বর্গের মধ্যেও অনেকেই তাহার এতগুলি সুন্দর সুন্দর গীত রচনার কথ! 
আদৌ জানিতেন না। এই সঙ্গীত-রচগ্সিতার নাম কালীগ্রমন সুখোপাধ্যায়। 

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বীরভূমের অন্তর্গত মঙ্গলডিহি নামক গ্রামে 
আপন মাতামহ গৃহে সন ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। 
ভূমিষ্ট হইবার পর, তৃতীয় দিবসে স্ৃতিকাগারেই তাহার মাতৃ বিয়োগ হয়) 
সুতরাং তিনি মাতামহীর যত্রে আশৈশব্ীতিপালিত হুইয়াছিলেন।. 

জেলা বর্ধমানের অস্তঃপাতী কল্পা নামক গ্রামে কালীপ্রদন্নের পিতৃ 
ভতবন। পিত! ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুরে কোন গদীয়ানের পক্ষে 
মহ্রীর কর্ণ করিতেন। কালীপ্রসন্ন, তাঁহার প্রথম] স্ত্রীর আদ্যজাত 
সম্তান। শ্বপ্তর কার্ডিকচন্ত্র বন্ষ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ ও কালীগ্রসন্নের 
প্রতি মমত|। ৰশতঃ, ক্ষেত্রনাথ, কার্তভিকটন্দ্রের দ্বিতীক্ব! কন্তা% পাণিগ্রহণ 
করিলেন। দ্বিতীয়! স্ত্রীর গর্ভে ক্ষেত্রনাথের, সতা্িসন্ন, নিত্যওু্ ও হর্গা- 
শগক্ন, এই তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন [ুষ্টিতন্মধ্যে কনি্ট সম্তানটাটি শৈশবেই 
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মৃতামুখে পতিত হয়। শ্রীধুক্ত বাবু সত্য প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু 
নিত্যপ্রনন্ন মুখোপাধ্যায় উভয়েই সুুশিক্ষিত-_-মত্যপ্রমন্ন বীরভূম জজ কোটে 
ওকালতী ও নিত্য প্রসন্ন সিউড়ী মিউনিসিপাল আফিসে চাকুরী করেন। 

কিছু কাল পর, মাতামহ কার্তডিকচন্ত্র বন্য্যেপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, 
.কালীপ্রমন্নের মাতামহী কালীপ্রসন্নকে লইয়া সিউড়ীর দক্ষিণ, অদুরবর্তা 
আড্ডাহ! নামক গ্রামে স্বীয় পিতা! পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। ইহাতে কালী প্রণন্নের সিউড়ীতে স্ুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার 
স্মুবিধা হইল-_প্রত্যহ চারি মাইল পথ হা'টিক়1 সিউড়ী যাতায়াত করিতে 
লাগিলেন । 

কালীপ্রসন্নের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তিনি নিউড়ী বঙ্গবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করিতে লাগিলেন । আবন্কীয় পুস্তক ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন কর! নিতান্ত 
কষ্টসাধ্য হইলে তিনি সিউড়ী আফিসের পরিত্যক্ত কাগজ সংগ্রহ করিয়। 
তাহাতেই পুস্তক সমূহের প্রতিলিপি প্রস্তত করিয়৷ লইতেন। 

কালীপ্রসন্নের মেধাশক্তি প্রবল ছিল? সেই জন্ত অতি অল্পকাল মধ্যেই 
স্কুলের একজন প্রধান ছাত্র ব্য! পরিগণিত হইয়া শিক্ষক ও তদানীন্তন 
সেক্রেটারী শ্বনামখ্যাত বাবু ছা*রানাথ চক্রবর্তীর স্লেহময় সকৌতুক দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। বাবু দ্বারকানাথ তাহাতে আপন শিশু 
পুত্র ও কন্ঠাগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় 
প্রদান করিলেন। কালীপ্রসন্নও এই অভয় আশ্রক় প্রাপ্ত হইয়! নিশ্চিন্ত 
মনে অধ্যক়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে কালীপ্রসন্ন আমৃত্যু 
দ্বারকা নাথ বাবু ব তাহার পরিবারবর্গ সকলেরই সমধিক স্নেহের পাত্র 
ছিলেন। | 

বাঙ্গাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়! তিনি চারি টাকা করিয়! 
বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে বীরভূম জেল! স্কুলে ভর্তি হই পাঁচ বৎসর 
মধ্যে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন স্কুলে সর্ভে শিক্ষা করিতে 
হইত। কালীপ্রসন্ন এ বিষয়ে সমধিক বুযুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার অঙ্কিত সিউড়ী মিউনিদিপালিটির ম্যাপ এখনও মিউনিসিপার 
আফিসে 9 আছে। 

এই সম: কেন্দুয়া-নিবঝ।পী নবীনচন্ত্র গোস্বামীর কন্যার সহিত কালী" 


প্রসন্্ের বিহু হয়,কিস্ত এই স্ত্রী নিশান অবস্থাতেই মৃত্াুখে পতিত হয়। 


২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] ৬কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় । ২৪৩ 





কালীপ্রসন্নকে ঘর. &* পড়াইবায় জন্ত বাবু দ্বারকানাথ বিশেষর্প 
উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে শুধু অর্থ সাহাব্য করিয়া ক্ষান্ত 
ছিলেন না, পরস্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ পত্র দিন! তাহার বিন! 
ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিন্তু কলিকাতার জল 
বায়ু আদৌ সহ ন! হওয়ায় কালী প্রসন্নকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের 
আশায় চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হয়। 

এ দ্দিকে অর্থের অনাটনে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছেন। মাতা 
মহীর সাগ্রহ অনুরোধে বৎসর মধ্যেই তাহাকে ক।টোয়ার নিকট নওয়াপাড়া! 
নিবাসী যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছে। 
শিশু ভ্রাতাগুলির অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত; মাতামহী ও 
তাহার পিত। পরেশনাথ তখনও বর্তমান। ফলতঃ পোষ্য সংখ্যা অল্প নহে। 
এই ছুঃসময়ে বাঁবু দ্বারকানাথের অনুগ্রহে তিনি বাঙ্গাল! স্কুলের তৃতীয় 
শিক্ষকের পদে মানিক ১২২ টাক! বেতনে নিযুক্ত হন। কিন্ত এই চাকুরীতে 
তিনি আস্থাবান ছিলেন ন1, অর্থের দারুণ অনাটন হওয়াতেই তিনি ইহ! 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এই সময় জমীদার বাবু দক্ষিণারঞ্জন সু্ধাপাধ্যায়,দিউড়ী হইতে দিবাকর 
নামক সাপ্তাহিক পত্র ও 'শক্ষ জ্ঞান কন্পদ্রম” নামক অভিধান প্রকাশিত 
করিতে লাগ্িলেন। কালীপ্রসন্ন স্কুলের শিক্ষকতা ব্যতীত, দক্ষিণাবাবুর 
শিশু সন্তান গুলিকে গৃহে শিক্ষাদান এবং পত্রিকা সম্পাদন ও অভিধান 
সন্কলনে বিশেষরূপ সাহাধ্য করিতে লাগিলেন। সেই জন্য তাহার অর্থের 
অভাবও কিয়ৎপরিমাঁণে দূরীভূত হইত। কালীপ্রসন্ন এইরূপে পিউড়ীর ছুই 
সন্ত্রস্ত ও বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলেন। 

পাঁচ বৎসর বাঙ্গাল! স্কুলে চাকুরী করার পর, প্রধান শিক্ষকের সহিত 
মনাস্তর হওয়ায় তিনি তাহ! অন্মান বদনে পরিতাগ করিলেন-_বিশেষতঃ 
পূর্বাবধি তাহার এই কার্ধো আদৌ আস্থা ছিল না।. এদিকে দক্ষিণ বাবুরও 
প্রেস বন্দ হইয়! গেল। 

তদনস্তর, তিনি কুগুলার ভন্ঠতম জমীদার নবন্বীপেন্দু বাবুর নিকট 
৩ বৎসর কার্য্য করিলে, সিউড়ী ছিল! স্ক,লে অস্থায়ীরূপে &শিক্ষক নিযুক্ত 
হুইয় বাটা প্রত্যাগমন করিলেন। কার্য্যকাঞ্তা ফুরাইলে, ফু্ীউড়ী. ফৌজ- 
দারী আফিসে কিছু দিন শিক্ষানবীধুত্বরূপ থাকিয়া, মিউনিিষ্টঠল, আফিসে: 
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২৫. টাক। বেতনে টেক্স দারোগা ও খাজাঞ্ধী নিযুক্ত হইলেন। মৃত্যুকাঁল 
পর্যন্ত তিনি এই কার্ষ্যেই স্থায়ীভাবে নিধুক্ত ছিলেন । 

১৩০২ সাল, অগ্রহায়ণ মাসের উষাকালে, কালীপ্রসন্নের শয়ন গৃহের 
দ্বারে একটা ক্ষিপ্ত কুন্ধুর অপর একটী কুকুরকে মারিয়া! তাহার উপর রক্তমুখে 
বসিয়। আছে। কালীপ্রসন্ন যেমন দ্বার উদঘাটন করিয়া! বাহিরে আসিবেন, 
অমনি কুকুরটা নিমেষ মধ্যে লন্ক প্রদান করিয়! তাহাকে আক্রমণ করিল ও 
দক্ষিণ হস্ত, হাটু ও স্ন্ধ মুহূর্ত মধ্যে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। কালী প্রসন্ন 
ইত্যবদরে সেই ক্ষিপ্ত কুস্কুরটাকে ধরিয়! তাহার উপর বমিয়! চাপিয়। ধরি- 
লেন। ইতিমধ্যে, তাহার ভ্রাতারা আদিয় তাহাকে ক্ষিপ্ত কুক্রটীকে 
ছাড়িয়া দিতে বলিলেন) কিন্তু পার্থে অপর কাহাকেও কামড়াইয়। দেয় 
বলিয়া তিনি কুক্ক,রটীকে একবারে না মারা পর্য্যন্ত ছাড়ি দিলেন ন।। ধন্ত 
সহিষ্ণুতা! কিয়ৎক্ষণপর তিনি অচেতন হইয়৷ পড়িলেন এবং ৩ দিন 
ক্রমাগত ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিলে পর খাঁকীবাবার ওষধ ব্যবহার করিয়া 
আপাততঃ বেশ আরোগ্য লাভ করিলেন। তাহার পর, তিনি রীতিমত 
আফিস যাতায়াত করিতেন ॥ 

এইবূপে ৩ মান কাটিক৷ গেস্কবা, ১৫ই ফাল্তন তারিখে তাহার উরুস্থলে 
বেদন1 অনুভব হুইয়1 জ্বর হয় এবং ১৬ই প্রাতঃকাঁল অবধি জলাতস্কের সুত্র- 
পাত হয়। এত দিনের মধ্যে তিনি একদিনও স্নান করেন নাই ; কিন্ত 
অদ্য শরীরে বিষম জ্বালা অনুভব হওয়ায় জল পিঞ্চন করিলেন, তাহাতে, 
অস্থথের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। ১৭ই সঈন্নার সময় তিনি আপনার 
অস্তিমকাল সন্িকট বুঝিতে পারিলেন এবং ছুই ভ্রাতা সত্য ও নিত্য, স্ত্রী 
প্রভৃতি সকলকে একত্র করিয়া “গুরু” ও “কালী' নাম উচ্চারণ করিতে 
ৰলিলেন। পিপাসায় ক শু, এক পোয়া আন্বাজ'জল গলাঁধঃকরণ করি- 
লেন। কিন্তু তখন জলাতঙ্ক নাই। গৃহে, নবদ্বীপ হইতে আনিত দেব 
দেবীর পট, গুরুর পাছুক1 ও শিবার্দির পু্ধা, সম্ঞানে বলিয়া সমাপন করডুঃ 
সকলকে “কালী কালী, “গুরু গুরু” বলিতে নির্দেশ করিলেন এবং নিজে 
সত্যপ্রসন্নের ক্রোড়ে মস্তক রাধিয়া শুইয়া! পড়িলেন। দোল পূর্ণিমা, গ্রহণ 
মুক্ত হইতে নখনও পাচ ছয় মিনিট বাকী আছে, এমন সময় তাঁহার নাড়ীর 
গতি ক্ষীণ হ তে ক্ষীণতর কইয়া একেবারে রোধ হইক্লা গেল-_ব্দন হইছে 
“কালী? ৮ শব্ষ আর পরিক্ষ,ট/খ্ম্বাবে উচ্চারিত না হইয়! অত্যত্তরে- 


খর বর্ষ, ৯ম নংখ্য। ] ৮কাঁলী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় । ২৪৫ 





ৰিলান হুইয়! গেল__কালীপ্রসন্গের মস্তক শ্লথভাবে ত্রাতৃক্রোড়ে লুটাইয়! 
পড়িল। 

কালীপ্রসন্ন এইরূপে অকালে ৪১ বত্সর বয়সে একটীমাত্র, শিশুদস্তান, 
বিধব স্ত্রী ও ভ্রাতাদ্দিগকে কান্দাইয়। তাহার বহু আকাঙ্খিত 'নিত্যধামে” 
চলিয়৷ গেলেন। 

কালীপ্রসন্্ের বশ তালিকা ষথা-_-১১ দৈবকিনন্দন, ১০ লোকনাথ» 
৯ বল্লভ, ৮শ্রীরাম, ৭ রাজেন্দ্র, ৬ হরেক, ৫ কৃষ্ণকান্ত, ৪ রামজর়, ৩ রামধন» 

২ ক্ষেত্রনাথ। 


১মা স্ত্রী, কর্তিকচন্দ্রের ১ম! কন্তা হয়া স্ত্রী, কার্তিকচন্ত্রের ২য় কন্ত! ।। 


১ কানীপ্রস্ন মুখ্যোপাধ্যায় | 
শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখ্যোপাধ্যায় । 
২ ্রীনৃসিংহ হরি মুখোপাধ্যায় । নিত্যপ্রণন্ন মুখোপাধ্যায় 


কালীগ্রধন্ন শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন! তাহার কুলগুরুর মৃত্যু 
হইলে সন্ন্যাসী স্বামী ছুর্গানন্দ ম্বরস্কতীর নিকট তিনি মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতরূপে দৈনিক্ঞ্ই একটা করিয়া গীত রচন 
করিতে আরম্ভ করেন। মন্ত্র গ্রহণের গর মোটে তিনি ৩ বৎসর মাত্র 
জীবিত ছিলেন। তিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ছুই কিন্বা আড়াই 
সবণ্ট। নিদ্রার পর সমগ্র রাত্রি গৃহাভ্যন্তরে জপ ও সাধনা করিতেন। তাহার 
শিষ্য ভ্রাত। প্রকাশানন্দ সরস্বতী স্থাপিত পানুড়িয়৷ ও চাঁকদহ গ্রামের হরি- 
সভায় তিনি নিয়মিত রূপ বক্তৃতা করিতেন ও সাধারণ গ্রামবাদীদিগকে 
ধর্দ্োপাদেশ প্রদান করেতেন। 


গীত রচনায় সিন্ধহন্ত হইলেও কালী প্রসন্ন স্বয়ং তত ভাল গায়ক ছিলেন 


না; তবে তিনি সুন্দররূপ বাজাইতে পারিতেন। উচ.করণ নিবাসী কালী- 
চরপ রায় প্রভৃতির ন্যায় দেশ বিখ্যাত গায়কগণ, তাঁহার নিকট গীত 
বচনা করাইয়। লইতেন। 

কালী প্রসন্্ের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল,--তিনি সুন্দর ছবি অঙ্কিত 
করিতে পারিতেন। 

চিকিৎস! শাস্ত্রে তিনি যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াগ্ুিলন। ক্ষিন্ধ 
তাহার নাড়ী জ্ঞান অতি সুস্ম ছিল। 

এই কয়েকটা মাত্র কথা, কালী্মিসয়ের বহিক দরিদ্র-ক্রীবণের ক্ষুদ্র 


হত পসটি 


২৪৬ বীরভূমি | [ আফা, ১৩০৮ 


ইতিহাস। ভীবনে বিশেষ কোন ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই, কেবলমাত্র দারিত্র্ের 
মহিত নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রাম সাংসারিক ঝঞ্ধাটের দারুণ অশান্তি । কিন্ত 
এই সংগ্রামে কে জয়ী হইয়াছিল, পাঠকগণ, কালীপ্রমন্নের রচিত সঙ্গীতা- 
বলী হইতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । 


অর্থহীন জীবনের কি সুন্দর চিত্র দেখুন । 


বাউলমুর। 
১। অর্থহীন জীবনে কি কাজ আছে। 


২। তার কি কাজ বেঁচে। 

৩। অর্থ নাই কাছে, কেবল নাম আছে, যেমন থাট সাঁড়ী কুলবালায় 
ব্যস্ত ক'রে তুলেছে। 

৪। যাঁর হাতে অর্থ নাই, কেউ কথা কয়ন! ভাঁই, লক্ষ্মী ছাড়। বাড়া 
পাপ আর সংসারেতে নাই ? ধর্মকর্ম গণ্য মান্ত অর্থের পাছু সব গেছে। 

৫। অর্থহীনের সংসারে স্থুখ নাই, মুখে অধাজা সদাই, মায়ে নিন্দে 
লঙ্জীভয়ে তাঁই বলেন। ভাই $ পুত্র কন্ঠা কাছে যাঁয় না আদর নাই বাঁপের 
কাছে। ্ 

৬। দৈবাৎ অর্থহীন নরে, গেলে সহদের ঘরে, তারা কয়না কথ! তুলে 
মাথা আদর থাক্‌ দূরে ১ তাঁরা ভেবে সারা, লক্ষমীছাড়া আমার কিছু চান্স 
পাঁছে। 

৭| ঘরে গিনীর কাছেও তাই, কথ! বলে আর কাজ নাই, মিষ্ট কথায় 
কষ্ট সদাই শিষ্ট আলাপ নাই ) বলে, ছারকপালে ম'রে গেলে হাড় জুড়ার্ক 
অর গ্রাণ বাচে। 

৮। আবার হদ্দি তারই অর্থ হয়, অমনি হেদে কথা কষ্ু.( তখন ) 
কর্তা ছাড়া নাইকো কথা, কর্তা সমুদয়; এখন ভাল মন্দ সকল কথাই 
হচ্ছে সব কর্তার কাছে। 

৯। গতিক সব দেখে শুনে, কালীপ্রসঙ্গ ভনে, অর্থ বিনা সব অনর্থ 
জান্লাম এত দিনে, আমি গুরুর চরণ ধরব এঁটে, পরমার্থ যার কাছে। 
ই, অথচ “নাম আছে এমন ব্যক্তির সহিত, থাট সাড়ী-পরি- 
।লার ব্ন্ত ও *স্কৃচিত ভাবের সহিত উপমা কত স্পষ্ট ও জীবস্ত। 
অর্থহীন, তাই তিনি মুকে বলিতেছেন, 
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| ন্ুরট মল্লার--একতাল!। 


১। নাই মা আমার টাকার তোড়া, ব'লে কিমা তারা, ভবদার! পৃজ। 
নিবে না নিবে না 

২। দিতে নানা উপহার, করি স্তপাকার, কিনিবার আমার সাধ্য ত 
হলো না । 

৩। কোথা পাব গে! ম! রত্ব অলঙ্কার, মুক্তকেশী মুণ্ডমালী মুক্তাহার, 
রতন খচিত মুকুট মাথার, হুপুর রচিত মরকত দোণা। 

৪। শববাদনা কোথা স্বর্ণাসন পাব, দিগ্বসনা কোথা কাশ্মীরী রহ্থরে, 

£অট্রহাপ! কোথা পট্টবাস পাব, জেনেও কি কিছু জান না) 
(আমায়) যা দিয়েছে দিতে তাই দিব শঙ্করী, ক্ষেমন্করী কোথা আনব চুরী - 
করি, জবা বিহ্বদল অর্থপাদ্যবারি, দিতে পারি যদি কর মা করুণ]। 

৫। মনঃপ্রাণ ভক্তি ক্ষিঠি অপ. শূন্য, অনল অনিল, তত্ব অন্ত অন্ত 
জগন্মরী জগন্মধ্যে তোমা ভিন্ন, কে আছে দিব বল না) 
বারিনিধি বারি বারিদে যেমন, বারত্বার আকর্ষপ-বরিধণ, 'গঙ্গাজলে” যথা 
গঙ্গার অর্চন', তোরি দিয়ে তেমনি তোরি উপৃংপনা। 

৬। যাকে যা দিতে দিয়েছ সেত তাই প্রঁয়েছে, বেশী দিতে কে কোথ! 
পেয়েছে, তোর মনোমত কে দিতে পেরেছে, জগতে কি ছাড়া তোমা, 
মুদ্রাহীন অতি ক্ষুত্র আয়োজনে, কালীপ্রণন্নের তরে পুজ1 কেনে, নিবে ন! 
জননী কেন কি কারণে, সে শ্রীপাদ পদ্ম পুজিতে পাবে ন|। 

আবার, 

পিলু-পোস্তা। 

১। যেমন আছে আমার কাছে তেমনি দিব ব্রহ্মময়ী 

২। চাইলে! বেশী কোথায় পাঁব দিম নাই ত মা ইহ! বই। 

দার তোরি নিয়ে তাকেই দিব আমার কেবল ঢে'ড়! সই, 
যেমন দিবি তেমনি দিব বেশী দিতে পারি কই। 

৪। করেছ ভিখারীর ছেলে, পু'জী রাঙ্গ! পদ এ; 
সাধ করে কি সাধেশ্বরী ভূতের বোঝা! মাথার বই। 

৫। মা আমার ব্রঞ্ধাগ্ডেশ্বরী লোকে বলে কৃপ্মর়ী 
ধুবিতে নারি এ চাতুরী, আমি কি ভোর নই. 
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৬। ভোগাতে ভোলাবে কালী প্রসপ্ন তায় ভূলে কই, 
ধু যেন) মরণকালে, কালী বলে চরণ পানে চেয়ে রই। 


স্থানান্তরে, 
বামপ্রসাদী সুর | 


১। চাইনে তার। টাকার ভোড়া। 
২৭ এ যে বিষের স্থাড়ি দিশেহার!। 
৩। অকিঞ্চিৎ অনর্থ অর্থ পরমার্থ পথের খাড়া) 
।দজ.লে তায়ে বিপদ বাড়ে, অহস্কারে পুর্ণ করা । 
৪1 ষুদলে আখি, সকল ফাকি, থাকবে চাকী ঘরে পুরা. 
ঝাঙ! চরণ, অমূল্য ধন, ছাদে যেন হই নাহার] । - 
৫। শ্ত্রীনাথ দত্ত, পরমার্থ, আছে আমার হৃদে তর! $ 
সে যে নিদানের বল, পথের সম্বল, কি ধন আছে ইহার বাড়া । 
৬। কাজ কি আমার এমন ধনে নিধনে ষার সঙ্গ ছাড়া? 
€ আমায় ) দিস্‌ দি ধন, অভয় চরণ, তবেই জানি কৃপা করা । 
৭। কালীপ্রসন্ন কয়, কাজ কি সুখে, পাছে তোকে তুলি তারা 1: 
আমি থাকবে হঃখে, ডাকৃব কে, হাাকৃবো মুখে তারা তারা। . 
কালীপ্রসন্ন “মুক্তি অপেক্ষা “ভক্তি” ধনেরই সমধিক 
প্রয়াসী, তি 





সা 


রামপ্রসাদী সুর। 
১। কাজ কি আমার মুক্তি লর়ে। 


২। ও সেবেশী কিসে ভক্তি চেয়ে। 

৩ । লালোক্য সামীপ্যে তার1, সারপ্য দাষোজ্য পেয়ে ) 
আমার কি কাজ আছে জলধিতে জলবিশ্ব মিশাহিয়ে। 

৪1 টাদের শোতা টাদ কি জানে, চকোর জানে সুধা পিয়ে; 
চিনিতে কি স্বাদ বুঝে মা, খাদক বুঝি চিনি খেয়ে । 

৫। ভক্তের হদদে কি আনন,বুঝে বা কে বুঝায় কয়ে; 
মা জানে না সে আনন্দ চিদানন্দময়ী হয়ে। 

৬। ভবানী ভ্রকুটী ভরঙ্গী, ভূধর তার পিতা হয়ে 
জানে না, ত শিব জেনেছেন, ভক্তি ভরে হদে থু'য়ে। 

৭) চনে মুক্তি মুক্ত কেশী, শ্রীনাথ দিলেন যুক্তি কয়ে 
কালীপ্রসদ্র কর মা ক্পা, শ্রীচরপেকক্কি দিয়ে । 
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গৌরী রাগিণীতে কালীপ্রসন্ন গাইতেছেন। 


১। "একি তেমনি ধার! মেয়ে। 

২। ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্বর ধার চরণ পানে চেয়ে ।--. 

৩। তন্ত্র মন্ত্রবেদ বেদান্ত, (যার) অস্ত না! পায় ক'য়ে, 
তুমিকি করিবে অস্ত দিনাস্তে তার ধেয়ে। 

৪। ব্রহ্মাণড গঠিল৷ ব্রহ্মা (যাঁর) চরণধুলি পেয়ে, 
তত্বব্ূপার তত্ব কেব সমর্থ নির্ণয়ে । 

€। পঞ্চ প্রেত মঞ্চে ধারে মরে বয়ে বয়ে; 
থাকেন যখন যেমন, তখন তেমন, নানা! স্থপ্টি হয়ে । 

৬। কালী'প্রসন্ন কর, কালী আমার ভবার্ণবের নেয়ে 
অকুল-নিস্তারী চরণ তরি দিবেন বেয়ে। 

"মায়ের ছেলে+ কালীপ্রমন্ন, মায়ের বলে কত বলীয়ান দেখুন । 


ওএকতালা--জজল;। 


১। চেন না আমারে শমন, তাই কি ভূমি নিতে এলে । 
২। আমি কাল। মেয়ের ছেলে, থাকি মায়ের কোলে, 
বদন ভরে ডাকি ম! মা কলে। 
৩। দাড়াও দাড়াও একবার মা মা বলে ডাকি, 
এলেন ফি জননী নক্সন মুদে দেখি, 
কাল ভয় হর! কাল হৃদি চড়া, ভার! আমার এই বিপদ কালে। 
ও । মহাকাল ধরেন যে সম্পদ হদে, যে পদ্ধে বিপদে পতিত বিপদে 
(সেই)শমন দমন পদে, শমনরে বিপদেঃশরণ লয়েছি ভয়কি কালে। 
৫ | চাঁইলে ছুতে যদ্দি পারিস রে ক্ৃতাস্ত, বৃথা ঘপি তবে কালী সো মন্ত্র 
বৃথা অহঙ্কার, করি শ্যাম! মার, কালী কালবারিণীর ছেলে বলে। 
৬ | বৃথা ধরি কালী নামের কবজ পাটা, বৃথ! ধরি হাদে কালী রূপের ছটা 
(বৃথা) কালী নামের মালা,হ্দি করি আলা, কালীপ্রসন্ত্ের গলে দোলে । 


এমন মা যে কালীপ্রসন্নের আদরের তাহার আর কথ! ঝ্ঞি তাই তিনি 
আদর করিয়! ভাকিতেছেন। 
এ 
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রামপ্রসাদী সুর । 
১। আদরিণী শ্তামা মা”রে। 
২। ডাক দেখি মন আদর করে। 
৩। আদর মুখে আদর হালি, আদর রাশি সুধাধরে 
(তাইতে) আদর করে সদানন্দ প্রেমানন্দে হদে ধরে । 
৪ আদর মাথা তনু মায়ের, অনুমানে বুঝে কেরে 
সেই আদরিণীর আদর পেলে অনাদরের আদর বাড়ে । 
€। কালীপ্রদন্ন কয় এ আদরের, কদর বুঝি সাধ্য কিরে ) 
যাঁর আদর তার পদে দিয়ে, শরণ লওগে চরণ ধরে। 
একস্থানে বলিতেছেন । 
পিলু--জৎ। 
১। ভেবেছ কি কথার কথ। থেপা হওয়1 থেপা মন। 
২। খেপা সাজা, নয়ক সোজা, কত রোজা খেপার বোঝা বন। 
৩! কণ্সি ঝুলি নামাবলী, ছে'ড়। কথায় নেজে মঙ.; 
বল.লে থেপা, হয় না থেপা, কেবল, থেপায় তারে খেপ! জন। 
৪। ভিতরে কাজল, বাইঞ্রে আঁজল, বদমাইপ্সির নিদর্শন ; 
এ খেপামি খেপ হারান”'সে খেপানয় সাধারণ । 
৫1 খেপার মত যে থেপেছে, সে করে কি আড়ম্বন; 
সে অস্তরেতে চিন্তা করে চিস্তামণির শ্রীচরণ। 
৬। অন্তরে অন্তরে থেপা, খেপা খেপীর সঙ্গে রণ, 
থেপার থেপা গুরুদত্ত পরমার্থ রত্বধন। 
৭1 ধরবে কালী প্রসন্ন সেই, খেপা খেপীর শ্রীচরণ 
যেন ফিরতে ন1 হয়, ফের খেপে আর, এই থেপেই থেপের মতন। 
কালী প্রসন্ন নান! বিষয়ের উপম। দিয়া গান রচন। করিয়াছেন; সেই 
বিষয় গুলি তাহার একাস্ত আফ়তাধীন। - 
মুলতান--একতাল! । 
১। ওষুধ থেয়ে দেখ মন। 
২। হবে।ভবব্যাধি একবারে নিবারণ । 
৩। মন্নেতামারে বলিঞ্যজরে সন্দেহ, হরি নাঁম মধু কর অবলেহ, 
সর বাসনা চূর্ণ তাহে দেহদেহ হবে রে শোধন । 
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৪। নিবৃত্তি লঙ্ঘন কর দেখি মন, বিপাক অপাক হবে না, 
ত্যজ বিষয় কুপথ্য, হরি তত্বতথ্য, স্পখ্যেতে পিত্ত রবে না) , 
চিন্তামনি চূর্ণ অষ্টমুর্তি রসে, চতুর্ম,থ তাহে জ্ঞান থলে মিশে 
অভয় বটিকা বেদ্ধে অবশেষে, কর দেখিরে সেবন। 

৫ । মনরে বালাম্বতে গুরু মন্ মথে মর্দন কর রে, 

(তবে) যাবে রে যন্ত্রণা, বলি স্ুমন্ত্রনা, ভালবাসি বলে মন তোবে, 
কালী প্রসন্ন এ ভব রোগে চিররোগী, ওঁষধ সেবনে সতত বিরাগী, 
শ্রীনাথ অনাথ নাথ বিধানেন তার লাগি নিদানে শ্রীচরণ। 
কৃষ্ণ-কালী বিষয়ক একটি পদ উদ্ধত কর! গেল )-- 
মুলতাঁন_ আড়াঠেকা। 

১। একবার দেখিহে বাক। আখি । 

২। কাল এলোকেশী রূপে দাড়াও দেখি। 

৩। (একবার)বণাশী ত্য অমি ধর কালশশী, করাল বদনে অস্ট অটহাঁসি, 
রণ মত্ত বেশে রণ রঙ্গে ভাসি, রুধির ধারে মাখি। 

৪। বিপরীত রসে, মাতি রতি রপে, মহাকাল হবেন শ্রীমতী । 
(তোমার) শ্রীরাস মণ্ডল, সহশ্র কমণর্ণ রাঁসময় হবে সংপ্রতি ১ 
ধরিয়ে ত পদ হৃদয়কমলে,শবছলে দেহ রবে ক্ষিতি তলে, 
৫ত্য দর্পহারী রিপুদৈত্য দলে সমুলে নাশ দেখি। 

৫ | (আমার) নেহ মায় হবেন নন্দ যশোমতী, ব্রজাঙ্গনা! যত সুমতি, 
প্রণয় সুঠাম, দাঁদা বলরাম, ভক্তি হবেন শ্রীবৃন্দা দূতী ) 
আশ! নদী হবে ষমুন! পাথার, রাখাল বেশে সব ইন্দ্রির আমার 
দাস হ'য়ে সবে লবে সেবাভার, কিছু ন! রৰে বাঁকী। 

৬। মনোজব! ফুলে ভক্তি বিহ্বদলে, তুলব মনে মনে যতনে, 

(করি) মনোজরকত চন্দন চর্চিত অর্না করিব চরণে 
প্রেম অশ্র্জলে অর্থপূর্ণ করি, পৃর্ণানন্দে পাদ পদ্মে দিব হরি, 
কালী প্রসন্নের বাগ দিগম্বরী, সতত হৃদে রাখি। 
আবার, সামান্ত বিষয়ের সহিত গভীরতর বিষয়ের তুলন1 কেমন প্রাঞ্জল। 
_ বাউল স্থুর। 
কষ্কপ্রেম অতলনর্ধী, নিরবধি স্নান কর আনন্দ হয়ে। 
|| দেহমন ঠাও হবে, দেখতে গত, পাপের মনল! যাবে ধুজী। 
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প্রেমের হিল্লোলে ভেসে, হেসে হেসে, যাও বদ্ধি উজান বেসে, 
বারেক তায় মগ্ন হ'লে, অগাধ জলে, থাক্‌বেরে আনন্দে শুয়ে।' 
নদীতে যে নেমেছে, সেই ডুবেছে, তবু লোকে যাচ্ছে ধেয়ে $ 
ছাড়েন কোনও মতে, ছুট ছে পথে, উঠছে আবার আছাড় থেকে - 
জলোতে কুমীর আছে, ধরবে পাছে, ইষ্ট কবচ নাওরে গায়ে $ 

. কানীগ্রনন্ন শরণ, শ্রীনাথ চরণ, বইছে*তরি তবের নেয়ে। 
| ] 

১। শ্রীপুর মন্ত্র ই'টে,জ্ঞান টেকিতে, সুর্কিএকুটে দালান করিরে ॥ 
২। রিপু ছয় খু যোগে, কিদের লেগে, ভবরোগে ঘুরে মরিরে | 
৩। শ্রীগুরুতত্ব কাঠে, দাওন! এ'টে, ৰিবেচন! সুত্র ধরি ১ 

সাধনা করাৎ ধরে, দাঁওন। চিরে, বেশ হবে বিশ্বাসের কড়িরে ॥ 
৪। তক্তিচুণ খাসা সাদা, গাদা! গাদা, মনভ'াটিতে জড় করি? 

লাগিয়ে দশটি রাজে, চিন্ত মেজে, সৌজ। কর মাটাম ধরিরে। 
৫। নুযুক্না শিকল আটা, চৌকঠাটা, মিছে কেন থাকে পড়ি 

চিগ্ড সংযম কপাটে, দাওরে এ'টে, একদমে দম, কক্স! জুড়েরে & 
৬। শ্রীচরণ টালীষুড়ে, ছাত্ পিটারে, বদলাঁতে হবে না৷ কড়ি 

কালীপ্রসন্ন ভনে, এক কাঠামে, কাল কাটাব মজা করিরে । 
আবার, 

বাউল শ্ুর। 

১। ভাবরে কিসের জন্য, নূতন ধান্য, কেটে আঙ্গ নবান্ন করিরে ॥ 
২। খাটি শ্রীচরণামৃত, হুপ্ধকত, রেখেছি মন বাটী পুরিরে। 
৩। 


৪ 


৫॥ 


১ 
হ। 


পুর্ণপ্রেম অশ্র জলে, নারিকেলে ছড়াও কুচি কুচি করি ? 
কর তাক মুঠোথণ্ড, ইক্ষ্দণ্ড, তত্বকাণ্ড থণ্ড করিরে। 
ক্ৃষ্ণনাম সস্তা চিনি, নাওরে কিনি, দিয়ে পরমার্থ কড়ি, 
মাখতায় ভক্তি কলা, মনরে ভোলা, এই বেলাতে যোগাড় করিবে । 
ব্রাধানাম নবাৎ মেখে, মনের সুখে, আনরে পান ফল চারি, 
কালীপ্রসন্ন বলে, কাজ কি গোলে, বসে যান তাড়াতাড়িরে ॥ 
প্র 
ঁার উপর খেষ্টন্‌কারী_ তোর চল্বে না। 
ঝ্ুঘাক্নতরুর কল কোনু৪ মতে টল.বে না। 
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৩। কর্মফলে খণ্ডিবারে করছ যত ক্রম, সেট কেবল মনের ভ্রম, 
তোমার লওভও কর্মকাণ্ড পও পরিশ্রম; 
তোমার মুঠোর উপর ছুটে। দিলে, পড়বে--হাতে ধরবে না। 
৪। মরুস্থলে রত্ব মিলে থাকলে কপালে, ভাঙ্গা! কপালের ফলে, 
মেরু শিরে খু'ঁজলে কান! কড়ি না মিলে, ঘরে বসে রত্র ফলে, 
ধাইলে ধন ত মিলবে ন।। 
৫ । গেলে ছট.কে ঘটা হাতে ক'রে সাগরের কুলে, 
বেশী জল তুলবেরে বলে 
ছুট.লে দৌড়ে ক* হাড়ী জল তুল.তে পারিলে, 
( তোমার ) যেমন ঘটা তেমনি পাবে, বেশী জল ত তুঙ্গবে না 
৬। 'অকার্ধ্য অনাধ্য কিছু নাইক তোমাতে, কেবল ধনমদে মেতে 
ভাবছ মনে আর সেখানে, হবে না ষেতে, 
কালীপ্রসম্নের মন ভুলছে কালে, কালত তারে ভূল.বে ন1। 
সাংসারিক রাঞ্াটে কালী প্রপন্ন বড়ই ত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাই 
একতাল--মুলতান্দ। 
১। (তারা) আর কতদিন দীনে, কুপাক্ষে কেবিনে, কৃপামস্তরী তাই বল না।, 
২। (আর) ক'দিন এমন করে, কান্দব মা সংসারে, 
আমার আপার আশ! কিছু হলে! ন!। 
৩। (ঘোর) সংসারে বিবাদ, হলো! প্রতিবাদ, প্রতিবাদ কিছু করলি না; 
(তার) বাচতে ভবে আর,.তিলার্ধ আমার, নাইক সাধ গো ভ্রিলোচন1। 
৪। পরিবার বর্গের, পুরল না ম! সাধ, দিব! রাত্রি এই গঞ্জনা ; 
আমার কপালের দোষ, সবাই করে রোষ, 
(কেউ) দোষী কি অদোষী দেখলে না। 
€। প্রভাত কালে উঠি, অর্থ লাগি ছুটি, দিনাস্তেও ছুটী মিলে না 
উপায় করলাম যা ম! তারা, করলাম উদর সারা, 
উদরের দ্বার আর পুরলোন!। 
(হাতে) নাই ম! পুঁজি পাটা, ঘটল বড় লেঠা, 
গরিব ৰলে যমেও নিলে না) 
(ওম1) আসলে উধুলে, ফাজিল উঠলে! ঠেলে 
হিসাব দিৰ কিসে মিললে না। 


ঙ 


২৫৪ বীরভূমি | ... আধাঢ়,১৩ 


৭। আমার সদাই প্রাণ জলে, বাচি একবার ম”লে, 
(দেখ.ছি) প্রাণাস্তেও প্রাণত গেল না; 
কালীগ্রসন্নে বিদায় দিয়ে ভবদায়, মুর্তি কর হর-ললনা । 
প্রবন্ধের কলেবর ক্রমশঃ বুদ্ধি হইয়া পড়িল । কালীপ্রসন্নের নাঁনাৰি 
বিষয় অবলম্বনে ছয় শতেরও অধিক গান আমাদের হস্তগত হইয়াছে । মে: 
সমুদয় গীতাবলী হইতে দশ পনরটি গানে রচগ্সিতাঁর ক্ষমতার সম্যক পরিচ 
প্রদ্ধান করা অসম্ভব । এই নিমিত্ত আমর! যথা তথ! হইতে তীহার সাংসারিং 
ও মানসিক অবস্থ। জ্ঞাপক কয়েকটি মাত্র সঙ্গীত উপহার দিয়া অদ্যকাঞ 
মত ক্ষান্ত থাকিলাম। কালীপ্রসঙ্গের সমস্ত গীতাবলীহ অপ্রকাশিত. 
কেবল মাত্র একটি কালীকুষ্ণ বিষয়ক গান “বঙ্গবাসী”র “সঙ্গীতসার সংগ্রহে" 
দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ঠে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে । 
আরও ছুইটি গান শুনুন,-_ 
ঝামপ্রসাদী শুর । 


১। মা আমার কীাদাৰে কত। 
২। যত হাযাচকন্দুলে ছেলের মত। 
৩। মামা বলে কেন্দে তোরে, ভাকলে আর কান্গতে হয় নাত; 
ম! তোর নামে, কান্নীর সীমে, ভবকানর। নয় ম1 হত। 
৪। মায়ে মেলে মা ম৷ বলে, মায়ের পিছুই ধায় যা সত 9 
অম্নি বাহুতুলে, নেন্‌ মা কোলে, শান্ত করেন কত মত। 
৫। দ্িস্বা ন। দ্বিন্‌, অভয় চরণ, ভাকৃতে তবু ছাড়ব নাত 
(আমার) আর কে আছে, যেতে কাছে, 
(হয়) পর কি পরের অনুগত । 
৬। কান্না শুনে কান ন! দিলি, কেবল কানন! দিলি যত ততঃ 
কি দৌষেতে দোষী কালীগ্রসর্র তোর পদে এত। 
আড় মুলতান । 
১) আমার অশৌচ হয়েছে। 
২। শমন এসনা, এসন! এন! কাছে। 
৩। সি ছুটি মাত্র, ধম্মীধর্ম পুত্র, জন্মমীত্র তাঁর! হত হয়েছে 
(হ্বাই) গ্রবৃত্তি নিবৃত্তি সপ সজনে প্ুধশোকে পরলোক গিয়েছে। 
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৪। ওরে ক্রিয়াকর্ম্ম যত, হয়েছে সব হৃত, অন্থগত যত গতরে ) 
ওরে সেই শোক ভরে, বুদ্ধ পিত| ঘরে, মোহ নামে তিনিও হতরে ১ 
পিতৃশোকে আমার মায়! মা মরেছে 3 
সন্ধ্যার্দি বন্ধন! সব বন্ধ করেছে; 
শুনরে কৃতান্ত, হতে অশৌচান্ত কালাস্ত বাকী আছে। 
€ । আমার অজ্ঞানান্ধ ঘোর, হয়েছেরে ভোর, 
জ্ঞানালোক দেখ! দিয়েছে, 
আনন্দ কোকিল কাকলি কৃঙ্গনে ছুরাশ! কুতন্ত্রা গিয়েছে। 
দেখে গুনে সব হয়েছি বিরাগী, হয়েছিরে গতকালী গৃহত্যাগী 
কালী প্রসন্নে ছ'ওনা, তাইতে করি মানা, কি জানি ছোও পাছে। 
কালীপ্রসন্নের গুরুতত্ব, মানসপুজা, বৈরাগ্য, ব্রহ্মসঙ্গীত, শিব সঙ্গীত 3 
আগমনী, কৃষ্ণকালী, কালীরুষ্ণ, কষ, হুর্ণ।, গঙ্গা, কালী, ষট চক্রভেদ প্রভৃতি 
বিষয় অবলম্বনে অতি সুন্দর সুন্দর গীত রচন করিয়াছেন। রাঁমপ্রপাদী 
ও বাউল সঙ্গীতগুলি অতি সুমিষ্ট । পাঠকবর্গের কৌতুহল হইলে আমর! 
ক্রমশঃ কালীপ্রসন্নের দমগ্র সুন্দর সুন্দর গীতাবলী বীরভূমিতে প্রকাশিত 
করিতে পারি । 
ভীশিবরতন মিত্র। 


প্রণয় । 
১ ২ 

রতন স্বরগ চ্যুত- পবিত্র প্রণয়, প্রণয়রে ! শুন্যে তুমি স্বর্গের সোপান, 

স্বরগে তোমার জন্ম কত ধষি তপোবনে 

দ্র্গীয় তোমার কর্ম কত যোগী যোগাসনে 

দুর্গম তোমার মর্ম-_ কত সাধে নিশি দিনে-+ 

মধুর নিশ্চয়, , পায়ন! সন্ধান, 

তোমার প্রকৃত স্থথ মানবের নয়। কখন কি ভাবেতৃমি কোথা অধিষ্টান। 


* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার সহাঁধ্যয়ী বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্নের 

কনিষ্ট ভ্রাতা শ্রী যুক্ত বাবু নিত্য প্রসন্ন মুখোপাধ্যার, এই জীবনী সংগ্রহে আমর সম্পূর্ণরপ 

.সাহাধ্য করিগাছেন এবং ক্।লীপ্রসন্নের রচিত সমগ্র প্রকার্শিত গীতাবলী রর যথেচ্ছ 
বাহারের জন্মতি পরান বনি চিররাধিত কেন 
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রি ৩ 
অন্ধের নয়ন তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান, 
তুমি কপা কর ষারে 
ংসার ভুলাও তারে 
শিখাইয়ে দাও তারে 
সুখের বিধান, 
বিরলে বসিয়ে গায় তব গুণগান। 


৪ 


নির্মল প্রণয় চায় পবিত্র পরাণ, 
রূপের প্রণয় নয় 
গুণের প্রণয় নয়, 
কুলের প্রণয় নয় 
কিম্বা ভাগ্যবান,--* 
মে পথে অভাগ। কত পেয়ে যায় ভ্রাণ। 
এ 


বুঝেনা মানব কিসে অঙ্ক,র তোমার, 
বুঝেনা তোমার গতি 
জানেন! তোমার রীতি . 
কি ভাবে তোমার স্থিতি 
বুঝে উঠ! ভার, 
জানেন! মানব তুমি কিসে হও কার। 
ঙ্ 


অনুমানে বুৰি তুমি কঠিনের নও ১ 
কঠিন স্বভাব যার 
বিকল সাধন তার 
মিছ। সহে দুখ ভার 
(তবে) কেন আশা দাঁও, 
তুমিও কঠিন আহ! আশ্রিতে কান্দাও। 


৭ 
কুটীল সংসারী মিছে করে আবাহন ) 
ংসারে ডূবিয়া থাকে 
তবু মনে দাধ রাখে 


তব] পগায় মুখে 
প্রগর়ী যে জন )-- 
রাখিতে 


বীরভূমি | 


মার মন দিতে নারে মি 


আধাঢ়,১৩৮ 


তি 


৮ 
প্রণয় পবিত্র নিধি সংসারের সার ? 
সরল প্রণয়ী অন, 
পবিত্র প্রণস্নী মন 
অমূল্য প্রণয় ধন-_ 
সৃষ্টি বিধাতার, 
যে বুঝে তোমায় তার মর্্ব বুঝ! ভার। 
৯ 


অস্তিত্ব তোম।র বুঝি সংসারেতে নাই 
গঠিত শৃন্যের ধূলে 
পালিত শুন্তের কোলে 
স্থাপিত প্রেমের মূলে-_ 
তব ভিত্তি নাই, . 
স্থারিত্ব, ভিত্তির সনে সচঞ্চল তাই। 
ও 


তবে কেন তব নামে এহেন মাধুরী 5 
ংসারী বিরাগী বেশে 
বিজনে বিপিনে পশে 
ভূপতি তোমার বশে 
পথের ভিখারী, 
পাগলের বেশে যাপে দিবস শর্বরী | 


১১ 


এ হেন পবিত্র ভাবে কলঙ্ক প্রকাশ ; 
দম্পতী তটিনী তটে 
তোমারি ক্ষমত। রটে 
তোমারি মাধুরী বটে 
বাড়ায় উচ্ছাস 
পারেন৷ লভিতে, কেন লয় অবকাশ। 
১২ 
প্রণয়রে এটুকু কলঙ্ক তোমার, 
সাধিয়ে একাস্ত মনে 
পুলিনে প্রান্তরে বনে 
কেন্দে কেন্দে ছুটি জনে 
আসেনাক আর; 
মুখতার রাখে শুধু কলঙ্ক তোমার। 


॥ 
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| ২য় বর্ষ, নবম সংখ্যা ] বীরভূমে সেন্সম বা জনসংখ্যা । ২৫৭ 





১৩ ধর্ম তুমি, প্রেমময় 
রে প্রণয় ! ও কলঙ্ক ধরি না তোমার নামটি তোমার 
প্রণয়ে কান্দিতে হয় অমূল্য রতন তুমি সংসারের সার । 
সে দোষ তোমার নয় শ্রীমহম্মদ আজীঞঙ উদ্‌ সোভান 


বীরভূমে সেন্সস বা জনসংখ্যা । 
১৯১০১ 
প্রথম প্রস্তাব । 


দশ বৎসর পরে আমাদের দেশে আবার সেদিন সেম্সদ বা জনমংখ্য। 
হইয়া গেল। ইহার পূর্বে ১৮৭২৮১,-৯১ সালে আরও তিন বার রীতিমত 
সেন্সস হইয়। গিয়াছে । রাজার পক্ষে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় 
অবগত হইবার, সেন্সসের ম্তায়, আর কোন কার্যকরী অনুষ্টান আছে বলির 
বোধ হয় না। মুপলমান রাজত্বেও “আদম সুমারী' বা লোক সংখ্যা হইত। 

এই সেন্সমে ষে শুদ্ধ প্রজার সংখ্যা ব্পগত হওয়| যায়, তাহা নহে। 
ইহাতে, দেশের সমাজতব্ব, ভাষাতত্ব, জাতিতন্ব, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও 
আভ্যন্তরীণ উন্নতি বা অবনতির কারণ, জাতীয় ব্যবসায় বা জাতীয় অবলম্বন 
প্রভৃতি জটিল এ্তিহাদিক তথ্যের স্বরূপ নির্ণাত হইয়! থাকে । দেশের 
প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিবার, সেন্সস প্রধান উপকরণ। 

বর্তমান ১৯০১ সালের সেন্সসের ফলাকল আমর! পাঠকবর্গের অবগতির 
নিমিত্ত নিষ্নে সঙ্কলিত করিয়! দিলাম | ইহাতে বীরভূম জেলার ১৮৯১-১৯০১ 
এই দশ বৎসরের ইতিহাস প্রকটিত আছে। 

এই প্রবন্ধটি সমগ্র জিলার মালিষ্রেট সাহেব কর্তুক ইংরাজী ভাষায় 
লিখিত বীরভূম জেলার সেন্সন রিপোর্টের মন্ম্ান্তবাদ। এই রিপোর্ট বা 
বিবরণীর আকার বৃহৎ, আমর! ক্রমশঃ সমগ্র রিপোর্টের, সাধারণের জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের মর্মমানুবাদ প্রদান করিবার আশা! করি। এই রিপোর্টথানি ভবিষ্যতে 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত হুইয়। প্রকাশিত হইবে। কিন্তু আমুদর সদাশর 
মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার শ্রীযুক্ত এ আহাম্মদ এস্কোয়াঁর সি, এস্‌, নু তৎ- 


পূর্বেই “বীরভূমি'তে প্রকাশিত করিবার'ক্্ানুমতি প্রদান করিয়া আঁ দিগকে 


২৫৮ কীরভূমি। [ আষাঢ়, ১৩০৮ 


সমধিক উৎসাহিত করিয়াছেন। তাহার নিকট যেআমর। কি পরিমাণে 
খণী, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে বাস্তবিকই অক্ষম। * 
জেলার ইতিহাস (১৮৯১-১৯০১ ) এবং 
জনসংখ্যার হাস বৃদ্ধি। 

সীমানা পরিবর্তন__বিগত দশ বৎলরে, অর্থাৎ ১৮৯১ সালের সেন্দ- 
সের পর, জেলার সীমানার বা আয়তনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই । 
সিংনগর, রাজবাড়ী ও "গোপালপুর, এই তিনখানি গ্রাম বীরভূম জেলার 
সীমানার মধ্যে অবস্থিত হইলেও, পাকুড় সবভিবিজনের শাসনাধানে ছিল। 
শুদ্ধ এই তিনটি গ্রাম, ১৮৯৫-৯৬ সালে বীরভূমের শাননাধীনে আনয়ন করিয়া 
নলহাটা থানার অন্তন্নিবিষ্ট করিয়। দেওয়1 হইয়াছে । ইহাতে আয়তনের 
কিছুই পরিবর্তন হইল না, পূর্ব ১৭৫৩ বর্গ মাইলই রছিল। কিন্ত 
তিনখানি গ্রামের লোক সংখ্যা (৪২১ জন), গত সেন্সসে পাকুড়ের অধীনে 
হইয়াছিল বলিয়া, এক্ষণ তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, বীরভূের 
সেন্সসের জনসংখ্যা ৭৯৭৮৩৩+৪২১- ৭৯৮২৫৪ ধরিয়া লইতে হইবে। 

নলহাটা ব্যতীত জেলার অধীনস্থ থান গুলিরও সীমানা বা আয়তনের 
কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। পুর্বে মুড়ারই একটি আউট পোষ্ট ছিল) 
১৮৯৯ সালের ১ল! এপ্রেল হইতে নলহাটার কতকাংশ মুড়ারই আউট পোষ্টের 
অন্তনিবিষ্ট করিয়া নলহাটী ও মুড়ারই এই ছুইটি স্বতন্ত্র থানার স্থষ্টি কর! 
হুইয়াছে। সেই জন্ত, পূর্ব সেন্সসে ৮টি থান! দেখান হইয়াছিল, এবার হইল 
নয়টি, যথ! পিউড়ী, দুবরাজপুর, বোলপুর, সাকুলীপুর, লাভপুর, রাঁমপুরহাট, 
মৌড়েশ্বর, নলহাটী ও মুড়ারই। তবে, আউট.পোষ্টের সংখ্য। পূর্ববপেক্ষা 
কমিয়া গিয়াছে ) পূর্বে ছিল ৮টি,এক্ষণ হইয়াছে ৪টি । ছুনিগ্রাম, বেউচাতরা, 
ও সাইথিয়ার যে আউট পোষ্ট ছিল, তাহা! উঠিয়। গিয়াছে,_-আর মুড়ারই 
ত স্বতন্ত্র থানা হইয়াছে। বর্তমান ৪ঠি আউট পোষ্টের মধ্যে, রাজনগর ও 
মহাম্মদবাজার সিউড়ী থানার, ইলামবাঁজার বোলপুর থানার এবং খয়রা- 
শোল ছুরবাজপুর থানার অন্তর্গত । 


* বীরভূমির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিবার জন্যও ইনি দয় করিয়া আমায় কালেক্টারী ও 
ফৌজদারী উ য় অ।ফিসের পুরাতন দপ্তর হইতে আবগ্যকীয্! কাগজ পত্র দেখিতে পাইবার 
এবং কাল রী লাইব্রেরীর পস্তক সমূহ আবশ্টক মত ব্যবহার করিবার অন্মমতি প্রদান 
করিয়াছেন/! জানিনা, এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত কি বলিয়া তহার নিকট 
কৃতজত] ফ্িক।র করিব। লেখক | 4 


এক 
এ 


চে 


ক 


১৮৯৮৯৯১১৩৮৩ ১৭২ ৭৩ ৩৯ ৫৪৯ ১৭১৫৭ পা 
চি 


২য় বর্ষ৯ম সংখ্যা] বীরভুমে সেন্দস বা জনসংখ্যা । ২৫৯ 


বীরভূম জেলার অধীনস্থ থাকিয়াও কোন কোন মহাল মুরশাদাবাদে 
রাজস্ব প্রদান করিত, ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বীরভূমে রাজস্ব প্রদান 
করিবার অনুমতি প্রদান কর! হইয়াছে। ইহাতেও অবশ্তই জেলার সীমান! 
বা আয়তনের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
আন্যন্তরিক উন্নতি--এই কয় বৎসরে সমগ্র জেলায়, ১৮৭৯ 
সালের ও আইন প্রচলিত হওয়ায় এবং ঘাটোয়ালী জমি, জমীদারগণকে 
হস্তান্তরিত করিয়া! দেওয়ায় জমীদারগণ অবশ্ঠ লাভবান হইয়াছেন। 
আলোচ্য এই দশ বৎসর মধ্যে, নৃতন সব.রেজেষ্টারী আফিসের স্যষ্টি 


দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা,নৃততন নৃতন রাস্তা! নির্মাণ, সহরে ও পল্লিগ্রামে 


স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বিবিধ আয়োজন, বিদ্যালয় এবং সাধারণের হিতকরা 
অন্তান্ত অনেক কার্ষ্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, কোন 
নৃতন রেলরাস্তা নির্মাণ অথবা আম্দানী রপ্তানী করিবার কোন স্থবিধাজনক 
বন্দোবস্ত ও সাধারণের অভ্যাসগত প্রকৃতির উন্নতিকল্পে কোন পরিবর্তন, 
এ সকল কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। 

অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য __বিগত দশ বৎসরের জন্ম ও মৃত্যুর 
ছুইটি তালিক। প্রদত্ত হইল-__ 


মৃত্যু তালিকা । 


বৎসর জররোগে বিশ্বচিকা উদরাময় বসন্ত অন্ান্ত মোট প্রতি মাইলে মৃত্যু 
রোগে রোগে রোগে কারণে সংখ্য। সংখ্যার হার। 


১৮৯০-৯১ ১২৯৯৪ ৪৩৫ ১৪৪ ১৭৫৮৮৪ ১৯৪৭৪ **০০০৭ 
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জন্ম তালিকা। 
বৎসর মোট প্রতি মাইলের জন্ম সংখ্যার হার । 

১৮৯১-৯২ হি ২৭৮৩ 
১৮৯২-৯৩ 2 ৪৬২ 
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মারিভয় অথবা দ্বেশব্যাপী অপর কোন সংক্রামক পীড়া! এই দশ বতসর 
মধ্যে লক্ষিত হয় নাই। ১৮৯১--৯২ সালে, পুর্র্ব বৎসর অপেক্ষা অধিবাসী- 
গণের স্বাস্থ্যের অবস্থা হীনতর ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ইন্ফুয়েঞজ 
জরের স্ত্রপাত হইয়া! নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই ছুই মাসের মধ্যে চতুর্দিকে 
ছড়াইয় গড়ে। তদস্তর কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া! মার্চ মাসে (১৮৯২) 
পুনরায় আবির্ভত হয়। জেলার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক এই অর কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়াছিল; স্থথের বিষয়, মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও, তত লোক 
হানি হয় নাই। ইহার পর বৎসরও ইন্ফ্রুয়েঞা সমভাবেই প্রচলিত ছিল 
উপরস্থ, লাভপুর, সাকুলীপুর ও বোলপুর থানায় বিহ্বচিকা রোগের প্রাছু- 
ভাব হইয়াছিল। আজীমগঞ্জ ও কাটোয় হুইতে প্রত্যাগত তীর্থযাত্রিগণ 
সেই রোগ আনাক্কন করে, পরে সংক্রামত। প্রযুক্ত, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে 
বিস্তারিত হুইয়! পড়ে । ১৮৯৯১ সালের বীরভূমে অত্যন্প বারিপাতেই 
ইন্ফ্রুষেঞ্জ! অরের এতাদৃশ প্রাছুর্ভাব হইবার কারণ বলিয়। স্থচিত হস্ত। 

১৮৯৩৯৪ সালে অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য ভালই ছিল-_যৃত্যুনংখ্যাও কম। 
সাধারণতঃ জর রোগেই অধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয় থাকে ১ কিন্তু এই বৎ- 
সর জর রোগে মৃত্যু সংখ্যা অনেক কম। 

১৮৯৪-৯৫ সালে জন সাধারণের স্বাস্থ্য আবার অবনতি প্রাপ্ত হয় এবং 
অর ও বিশৃটকা রোগে বু লোকে গ্রাণত্যাগ করে। অন্যান্ত বারের স্তা্ 
বোলপুরবানায় জবর রোগে মৃত্যু সংখ্যাই অধিক। রামপুরহাটে বিশ্চিকাঁর 
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প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল--২৫১৭ জন রোগীর মধ্যে ১৯৮৫ জনের 
মৃত্যু ঘটে। 

১৮৯৫-৯৬ সালে স্বাস্থ্যের অবস্থা পুর্ব বৎসরের ন্যায় 5 বিস্থচিকার 
প্রকোপ কিঞ্চিং হ্রাস হইলেও জর পুর্ব্ববৎই চলিতে থাকে। 

১৮৯৬-৯৭ এই বতসর অধিবাদিগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল ॥ 
কিন্তু বোলপুর, সিউড়ী, লাভপুর ও ছুঝরাজপুর, এই কর থানার অন্তনি বিষ্ট 
গ্রাম সমূহে জরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া লোক হানি হয়। বোলপুর, লাভ" 
পুর, সাকুলীপুর ও নলহাটা থানায় জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত বিস্থচি ক 
রোগেরও প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল। 

ইহার পর, তিন বৎসর ধরিয়া, জন সাধারণের শ্বাস্ত্যের অবস্থা অবস্ত- 
ভালই ছিল বলিতে হইবে । এই দশ বৎসরের তালিকায়, ১৮৯৮-৯৯ সালের 
মৃত্যু সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা! নান । পুর্ব ছুই বৎসর সামান্ত বৃষ্টিপাতের পর ১৮৯৯ 
সালে সর্বত্র সমভাবে ধীরে সুস্থে বৃষ্টিপাত হওয়ায় স্থানে স্থানে জল জমিয়! 
দুষিত হুইর! স্বাস্থ্যের হানি করিতে পারে নাই ; অধিকন্ত, লোকের স্বাস্থ্যের 
উন্নতি ও অবস্থার সচ্ছলত। হইয়। উঠিল । ১৮৯৬-৯৭ সালের শেবাংশে এবং 
১৮৯৭-৯৮ সমগ্র বদর ধরিয়া ছুর্তিক্ষ ও আহাধ্য ছুমূ্লয হইলেও মাধার? 
মৃত্যু সংখ্যার তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। 

জন্মতালিক! যাহ! পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বড় একট। আস্াস্থাপন করা 
যাইতে পারে না, বিশেষতঃ প্রথম কয় বৎসরের । কারণ জন্ম বিবরণী 
সংগ্রহ প্রণালীটাই তত কাধ্যকারক নহে। তত্রাচ আমর! দেখিতে পাই- 
তেছি যে, মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষ! জন্মনংখ্য। বরাবরই অধিক) এমন কি, শেষ 
হুই বরের অর্থাৎ ১৮৯৮-৯৯ ও ১৮৯৯-১৯০* সালের মৃত্যুসংখ্য/ অপেক্ষ! 
জন্মসংখ্য প্রায়ই দ্বিগুণ । পুর্ব সেনসদের জনসংখ্যা অপেক্ষা এবার যে 
১০৩২৭৫ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে, বেশ বুঝিতে পার যাইতেছে যে, 
দেশের বর্ধিষু। অবস্থা, বিশেষতঃ মারিভয় বা অপর কোন দেশব্যাপী 
সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। 

বীরভূম জেলা মধ্যে সিউড়ী মিউনিসিপালিটি ভিন্ন অপর কোন মিউনি- 
দিপালিটি নাই। এই দশ বৎসর মধ্যে এই সহরের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি 
হুইয়াছে। কিন্তু পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি তত মনোযোগী.কর! হয় নাই। 
জেলার প্রাকৃতিক গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ৪ পশ্মঃপ্রণাপা 
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বা জল নিকাসের অন্ুবিধার কথ! বেশ উপলব্ধি করিতে পার! যায়। সার- 
ডোবা, গৃহস্থের ব্যবহৃত ময়লা জল, অপরিফৃত ক্ষুদ্র পুফরিণী ও অন্তান্ত 
আবর্জন! প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়, এই গুলিই অশ্থাস্থ্যের মূল। গ্রাম- 
বাদিগণ ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে তীহারা স্বয়ং এই সকলের প্রতিবিধান 
করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারেন । 

অধিবাসিগণের বৈষয়িক অবস্থাঃ__বীরভূমের অধিবাসী 
কষিজীবী; সেই জন্ত ইহাদের বৈষত্সিক অবস্থার বিষয় অবগত হইতে হইলে 
জেলার কৃষিকাধ্যের সুবিধা অসুবিধার প্রতি নেত্রপাত করিতে হয়। 
বীরভূম জেলার অধিকাংশ স্থলই উন্নতাঁগত, এই জন্য এখানে কখনই অজন্ম! 
হয় না, সামান্ত বৃষ্টিপাত হইলেও “জোল” জমীতে আবশ্যকমত শস্যোৎপন্ন 
হইয়া! থাকে। ধান্তের জন্ত এই প্রাকার ভূমিই উপযুক্ত, ধান্তও সেইজন্ত 
এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

মোটামুগী বলিতে গেলে, এই কয় বৎসর লোকের অবস্থা ভালই ছিল 
বলিতে হইবে, এবং অনেক উন্নতি লাঁভও করিয়াছেন। তবে এক্ষণ 
জমিদার হইতে সামান্ত কৃষক পর্য্যন্ত দকলেরই সুখ স্থাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোলুপ 
দৃষ্টি পড়িয়্াছে। ইহাতে মধ্যবিত্ক ভদ্র লোকদিগেরই যত কিছু কষ্ট_ 
তাহাদের নির্দিষ্ট আয়ে সন্থুলান হয় ন।, এদিকে তাহাদের বাবুয়ানীর আদর্শ 
সামান্ত কৃষকদ্দিগের ন্যায় ছোট খাট নয় । ফলে, ইহার্দের অবস্থার কোনও 
উন্নতি হইতে পাইতেছে ন1। 

১৮৯১-৯২ সালে প্রায় চতুর্ধাশ ফসল উৎপন্ন হইল না। কিন্ত পুর্ব 
বৎসরে প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদন হওয়ায় সমগ্র জেলার খরচ সঙ্ক,লান 
হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত ছিল। তদনস্তর তিন বৎসর ধরিয়া শস্য হুর্মুল্য 
হওয়ায় কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইতে লাগিল। পরবর্তী ৩বৎসরেও 
শস্য সামান্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও অত্যন্ত মহার্থ ও স্থুবিধামত দরে 
প্রজার শদ্য বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান হুইয়। উঠিল। তবে, দৈনিক 
মজুর ও সাধারণ ভদ্রলোকদিগের চংড়াস্ত কষ্ট হইতে লাগিল। কারণ 
মক্ুরের দৈনিক বেতন অথবা যে সকল ভদ্রলোকের তত ভূসম্পত্তি নাই, 
অধিকাংশ চাকুরীর উপর নির্ভর, তাহাদের বেতনের বৃদ্ধি নাই, অথচ আহা- 
স্বীয় দ্রব্যাদি টি্ুল্য হইয়া উঠিয়াছে $ ১৮৯৬-৯৭ ও ১৮৯৭-৯৮ সালে 
ত প্রায় হুর্ভিকই হইয়াছিল। ১৮৯৭--৯৮ সালে গভর্ণমেন্ট অনেক 
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টাক। দান দিয় ভদ্র সাধারণ ও সমর্থ মজুরদিগকে অনেক সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন । 
এদিকে অসমর্থ, খঞ্জ, অন্ধ ও বুদ্ধ নীচ জাতিদিগকে ছুত্ডিক্ষ ভাণ্ডার 
হইতে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রদান কর! হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে শন্যোৎপন্ন 
হইলে এই কষ্টের মোচন হয়। কিন্তু অন্যত্র দুভিক্ষ প্রশমিত না হওয়ায় 
দ্রব্যাদির মূলোর বিশেষ কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইল ন1। তবে পরবর্তী ক বৎসর 
ধরিয়! প্রচুর শশ্তোৎপন্ন হওয়ায় অধিবাপিগণের অবস্থার অনেক উন্নতি 
হুইয়াছে; কর্মচারী ভদ্রলোক, দৈনিক মজুর ও অপরাপর সকলেই এখন 
স্থথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে এবং সর্বত্রই উন্নতির মুছু হাস্ত 
পরিলক্ষিত হইতেছে । | 
অধিবাীগণের স্থানান্তরে গমন ও ভিন্ন দেশ হইতে 
বিদেশীযগণের আগমন 2 বীরভূমে বাস করিবার জন্য ভিন্ন জেল! 
হইতে আগত লোক সমূহ গণন। করিবার নির্দিষ্ট কোন উপায় নাই। তৰে 
এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি নাওতাল মজুর জীবিকার্জনের 
নিমিত্ত বীরভূমে আসিয়! চিরস্থায়ী রূপে বাদ করিয়াছে । ১৮৮১ সালে এই 
জেলায় সাওতাল সংখ্য। মোট ১৪১৭২জন ও ১৮৯১ সালে ৩৪১৮৪ 'জন 
ছিল। কিন্তু বর্তমান সেন্সসে যে সকল পাওতাল “হিন্দু” বলিয়া অভিহিত, 
“ক্রিশ্চিয়ান নহে, শুদ্ধ তাহাদেরই সংখ্যা ৪১৫০* জন, এতদ্বতীত স'ওতাল 
পরগণার সন্গিছিত গ্রাম সমূহে ধান্ত ছেদনের সময় অনেক সাওতাল মজুর 
থাটিতে আসিয়! বর্ষারস্তে প্রত্যাগমন করে। 
রেল থাকায়, বিহার অঞ্চলের কতক লোক এদেশে আপিয়াছে। পশ্চিম 
দেশ হইতেও অনেক লোক রেল-ট্রেসনের নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে আসিয়া 
দোকান খুলিয়। ব্যবসায় করিতেছে, আবার কেহ কেহবা ভূত্যের কার্ম্যে 
নিযুক্ত আছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নির্ধারিত করিবার কোন উপায় নাই। 
বীরভূম হইতে ষে সকল লোক স্থানান্তরে গমন করে, তাহার কোন হিসাব 
রাখা হয় না। চা-বাগানে অথব। ভিন্ন জেলায় খাটিবার জন্ত অনেক মুর 
বিদেশে চলিয়া! ষায়। কিন্তু সংপ্রতি এখানে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন 
'কুলীডিপো” বর্তমান ন! থাকায়, সেই সক কুলীর সংখ্যা নিদ্ধারণের (কোন 
উপায় নাই। রামপুরহাটে পূর্বে একটি কুলীষ্ঠিপো! বা কুলী সংগ্রহের আড্ডা 
ছিল, কার্য্যাভাবে এক্ষণ তাহা বন্ধ হইয়! গিয়াছে। আপাত; সেখানে 
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কয়েকটি মাত্র বিশ্রাম-গৃহ (]২০১6-১০৪৪০) আছে; ভিন্ন স্থান হইতে আনীত 
ফুলী্দিগকে রেলে চালান দিবার পৃর্ব্বে এই গৃহে তাহাদিগকে বিশ্রাম করি- 
বার অবসর দেওয়। হয় মার । 

১৮৭২ সাল হইতে মোট লোক সংখ্যার এবং ১৮৯১ 
সাল হইতে প্রতি থানার লোক সংখ্যার তারতম্য ও 
তাহার কারণ শির্দেশ বা আলোচনা-_ 

" বীরভূমের জন সংখ্য। 


১৮৭২ সালে ৮৫৩৭৮৫ 
১৯৮৮১ সালে ৭৯২০৩১ 
১৮৯১ সালে ৭৯৮২৫৪ 
১৯৯১ সালে ৯০১৫২৯ 


১৮৯১ সালের লোক সংখ্যা অপেক্ষ। এইবার লোক সংখ্যায় ১০৩২৭৫ বা 
শতকরা ১২৯ জন হিাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । গত পূর্ব বারের সেন্দসে 
€১৮৮১ সালের ) যে, ১৮৭২ সালের সেন্সম অপেক্ষা লোক সংখ্যার হাস 
হইয়াছিল,১৮৭৯-৭২ সাল হইতে কয়েক বদর ব্যাঁপিয়া থে ভয়ানক সংক্রামক 
ব্যাধি দেশ মধ্যে প্রবল হইয়া উ্য়াছিল, ইহাই বোধ হ্য় তাহার প্রধান 
কারণ। ১৮৮১-৯১, এই দশ বৎসর ধরিয়াও জেলার দক্ষিণাংশে জরের 
ভয়ানক প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল এবং তজ্জন্ত লোকক্ষয়ও বিস্তর হইয়া- 
ছিল। এতদ্যতীত ১৮৮৪ সালে বীরভূমে রীতিমত হুর্ভিক্ষ. উপস্থিত হয়। 
১৮৯১-১৯০০, এই দশ বৎসর মধ্যে, কিন্তু এরূপ বিশেষ কোন ছূর্ঘটন! 
সংঘটিত হয় নাই; উপরন্ত অধিবাপীগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা বরাবরই 
অতান্ত ভাল ও বৈষয়িক অবস্থা বর্ধিষু দেখা যাইতেছে । এই সকল 
অনুকূল কারণ পরম্পর। বর্তমান থাকায়, এই দশ বৎনরে পূর্ববাপেক্ষ। লোক 
সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। আর এক কথা, পূর্ব পূর্র্ব সেন্সেদ অপেক্ষা এবার 
সেন্সমের কার্ধ্য প্রায়ই যথাযথ শুদ্ধ ব্ধূপে নির্ব্বাহিত হইরাছে, বাদ পড়িতে 
পাক নাই। জন সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়1, ইহাও একটি প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। 

অগ্রেই বল! হইয়াছে, কেবল মাত্র নলহাটী থানাটি, মুড়ারই ও নলহাটী 
এই ছুই ্বতনতর্নখানার বিভক্ত হইয়াছে; এতদ্বতীত অপর সকল থানারই 
আয়তন পর্ব ই আছে, কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৮৯১ সাল হইতে 
প্রতি থানার লোক সংখ্যার তারতম্য নিজ্কে প্রদর্শিত হইল। 
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২৬৫ 





থানার নাম ১৮৯১ সাল 
সিউড়ী ১২৬২৮ 
ছবরাজপুর ১১৯৪৭২ 
বোলপুর ৯৮৭৮১ 
সাকুলীপুর ৬৮১৪৫ 
লাভপুর ৫৭৬২৩ 
রামপুরহাট ৯৩৪৩৪ 
মৌড়েশ্বর ৮৬৪২৮ 


॥ নলহাট শু 
১৪৮১৬৩ 
মুড়ারই 


১৯০১ সাল 
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১৬৯৫১১ 
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১৩৬৯৩ অর্থাৎ শতকরা ১০৮. 
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তবেই দেখা যাইতেছে যে, সকল থানাঁয় বৃদ্ধির হার সমান নহে। জর 
এবং অন্ঠান্ত সংক্রামক ব্যাধির নিমিত্ত, ছবরাক্পুর, বোলপুর ও নসাকুলীপুর 
এই তিন থানায় ১৮৮১ সালের সেন্সস অপেক্ষ! ১৪৯১ সালের দেন্সমে লোক 
ংখ্যা অনেক হাস হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, এই তিনটি 
থানাতেই এইবার সর্বাপেক্ষ! জনসংখ্য। অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । লাভ-. 
পুর, মৌড়েশ্বর, রাঁমপুরহাট ও নলহাটী থানায় ১৮৯১ সালের সেন্সসে জন 
খখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বর্তমান সেন্সসেও বৃদ্ধির হার পূর্ববাপেক্ষা অনেক 
বেশী। মৌড়েশ্বরে এবারেও পুর্ব্বের স্তায় বৃদ্ধির হার সর্ববাপেক্ষা ন্যুন। 
মৌড়েশ্বর থানার পশ্চিমাংশ সমগ্রই অনুর্বর ও. জঙ্গলময় এবং আবাদী 
ক্পেক্ষ! পতিত জমীই অধিক, জনসংখ্যার বুদ্ধির হার কম হুইবার ইহাই ষে 
প্রধান কারণ, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাঁই। গত সেন্সমে নলহাটা 
থানায় জনসংখ্যার হার সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; এবারেও বৃদ্ধির হার 
কম নহে। জেলার মধ্যে এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে রবিফসলের 
চাষ হইয়া থাকে, জমীও উর্বর1; এই থানার মধ্যে (লুপ, ও আজীমগঞ্জ ) 
ছইটি রেললাইন বর্তমান। এই সকল কারণ বশতঃ এখানে জনসংখ্য! এত 


বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । 


মোটের উপর বলিতে গেলে, বীরভূমের প্রক্কতিগত স্থবিধাই এতাদৃশ- 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির প্রধান কারণ। | 


প্রতি থানায়, বর্গমাইল হিসাবে লোক সংখ্যার হারিএবং 


হ্৬৬ বীরভূমি। আঁষাট, ১৩৮ 


হাঁস-বৃদ্ধির কারণঃ-__এই স্থানে ১৮৮১ সাল হইতে প্রতি থানার প্রতি 
বর্থমাইলে কত লোক, তাহার একটী তালিকা প্রদান কর! গেল। 


থানার নাম ১৮৮১ সাল ১৮৯১ সাল ১৯০১ সাল 
সিউড়ী ৪০৭.৫২ ৪০৫৮১ ৪৪৯.৫৭ €৮) 
ছবরাজপুর ৪৬০.২৪ ৪৩৪.৪৮ ৫*১.৬৮ (৬) 
বোলপুর ৪১৯,২৩ ৩৮৪.৩৬ ৪৫০.৩৮ (৭) 
সাকুলীপুর ৫০৪.৬১ ৪৬০.৪৪ ৫২৪.০৪ (৪) 
লাভপুর ৪৫২৫৭ ৪৯৩,৫০৩ ৫৪৯.৪১ (৩) 
রামপুরহাট ৪৬৯.০৩ ৫০৩.৭৯ ৫৪৯,৭৯ €২) 
মোড়েখর ৪৪৮৬৬ ৪৭৫.৭২ ৫১৫৫৯ (৫) 
নলহাটা ও ] নত 
মুড়ারই ৪৮৫,১৩ £২৫,২৯ ৬১৪.১৬ 1৬২০.৮২ 


দেখা যাইতেছে, নলহাটী থানাতেই বর্গমাইল হিসাবে লোক সংখ্যার হার 
সর্বাপেক্ষা অধিক । তা হইবারই কথা,_-নলহা?টী থানার মত সুবিধাজনক 
স্থান আর কোন থানার মধ্যে নাই। ইহার ভূমি উর্বর ও পুর্ব্বাংশে সমতল, 
ছুইটি রেল লাইন থাকায় গমনাগমনের সুবিধার ত কথা উল্লেখ করাই 
নিশ্রয়োজন । রামপুব্রহাট ২র স্থান অধিকার করিয়াছে--নলহাটার স্তাস্র 
নানাবিধ স্থবিধা এই থানাঁতেও বর্তমান রহিয়াছে । ৩য় স্থান অধিকার করি- 
স্লাছে, লাভপুর ? লাভপুর থানার পূর্ববাংশ সমতল এবং ক্লষিকাধ্যের পক্ষে সম- 
ধিক উপযোগী । আর এক কথা; লাঁভগুর এলাকা মধ্যে গণুটিয়৷ রেশমের 
কুঠী থাকায় তথায় অনেক মুর কর্ম করিবার স্থযোগ পায়। গতবারের 
সেন্সদে লাভপুরে লোক বৃদ্ধির ইহা একটা কারণ বলিয়! নির্দি হইয়াছিল । 
সাকুলীপুর, বোলপুর ও হুবরাজপুর থানায় অপরাপর থান! অপেক্ষ! দেশ- 
ব্যাপী জরের বিশেষ প্রাহূর্ভাব হুইয়াদ্িল। সেই জন্ত সমতল উর্বর ভূমি, 
বিশেষতঃ অজয় নদীর তীরবর্তী শল্যপ্রশ্থ উর্বর ভূমি থাক! সত্বেও, এই 
সকল থানায় জনসংখ্যার হার বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই। এই তিন 
থানার অন্তপিবিষ্ট স্থান সমূহে যে সকল নীলকুঠী ও গালার কারবার ছিল, 
তাহা এক্ষণ একপ্রকার লুপ্ত হইয়া! গিয়াছে বলিলেই হয়। তত্াতীত, অনয় 
নদীর পরপার হইতে কয়লার খনি আরম্ত হওয়ায়, অনেক মজুর চলিয়। গস! 
বর্ধমান লার অবীনন্থ স্থান সমূহে একপ্রকার চিরস্থায়ী ব্ূুপে বাদ.করি- 
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তেছে। : কৃষিকার্ধ্য এ অঞ্চলের লোকের প্রধান উপজীবীকা হইলেও, 
অবশ্ত স্বীকার করেতে. হইবে যে, বীরভূমের পশ্চিমাংশ, পূর্ববাংশের ন্তার 
উর্বর, সমতল ও চাষের পক্ষে তত উপযোগী নহে। এই নিমিত্ত, এই সকল 
থানার লোক সংখ্যার হার, পুর্বাংশে অবস্থিত থান! সমূহ অপেক্ষ! তুলনায় 
নান হওয়! বিবিত্র নহে । সিউড়ী থানার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ সাওতাল 
পরগনার সংলগ্ন। এই জন্য এবং পুর্বোশ্লিখিত কারণ বশতঃ সিউড়ী থানার 


লোক সংখ্যার হার সর্বাপেক্ষা কম বলিয়৷ বোধ হয়। (ক্রমশঃ) 
শ্রীশিবরতন মিত্র। 
পৌরাণিক চিত্র । 
নলদময়ন্তী | 
নলের প্রায়শ্চিত্ত । 


এ সংসার বড়ই ভীষণ স্থান। তুমি যে কোন কার্ধ্য করনা কেন, 
তোমার কার্ধ্যে সকলে সন্তষ্ঠ হইবে না। কেহ নিন্দা করিবে, কেহ বা 

ংসা করিবে । এই জগতে ছুই শ্রেণীরঞ্গলোক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
এক শ্রেণী উদ্দেশ্ঠ দেখিয়! কার্ধ্যের ভাল মন্দ বিচার করেন। কার্য্যের ফল 
যাহাই হউক না কেন, তোমার উদ্দেশ্ত যদি সাধু হয়, তবে তাহাদের মতে 
তুমি নিন্দনীক্র নহ। আঁর তোমার কার্ধোর ফল যতই শুভদাঁয়ক হউক না 
কেন, যদি তোমার উদ্দেশ্য অসাঁধু হয়, তবে তুমি নিন্দনীয় । অপর শ্রেণী 
ফল দেখিয়া কার্য্যের বিচার করে। তোমার উদ্দেশ্ত সৎ হইতে পারে, 
কিন্তু তোমার কার্ধ্ের ফল বদি কাহারও পক্ষে অনিষ্ট'কর হইল, তৰে 
তুমি তাহাদের চক্ষে শত ধিকারের পাত্র হইলে! আর এক কথা, 
সকল কার্ষ্ের ভালমন্দ দুইটা পার্থ আছে। সাধুগণ তোমার ভাল 
দিক্টাই দেখিবেন, হষ্ট ব্যক্তি মন্দ দিক্‌ ভিন্ন ভাল দিক্‌ দেখিতে পাইবে 
না। মনে কর, তুমি একজনকে একট! পরামর্শ দিলে। ইহাতে তোমার 
ভাল মন্দ দুই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কেহ ভাবিল, তোমার উদ্দেশ্ত সৎ, 
আবার কেহ ৰা ভাবিল, তোমর উদ্দেস্ত অসৎ ভিতর হইতে পারে না। এই- 
রূপে দুই ভাবে কাধের বিচার হওয়ায় সংসারে? কত অশান্তি, কত মনে]- 
মালিন্য, কত লাঞুন! ও কত প্রতারণা অহ্রহ ঘটতেছে। নল ওমর 
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'কাধ্য সন্বন্ধে ছুই শ্রেণীর লোক ছই প্রকার বুখিল। নলের প্রতি দময়স্তীর 
ধকাস্তিক অনুরাগ দেখিয়! দেবগণ অন্তষ্ট হইলেন। আর নল যে দৌত্য 
কার্য্যে তাহাদের সহিত কোন রূপ প্রতারণা করেন নাই, দেবগণ ইহাও 
বুঝিলেন। এইব্ন্ত তাহার! প্রণয়ী যুগলের প্রীতি অতীব সন্তষ্ট হইয়া উভ- 
কে আশীর্বাদ করিলেন। কাল কিন্তু অনারূপ বুঝিল। তাহার মতে, 
দেবগণ উপস্থিত থাকিতেও দময়স্তী নলকে বরণ করিয়া অন্ঠাঁয় কার্ধ্য করি- 
যাছে। অতএব নলদময়স্তী দণ্ডার। নলকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট ও দময়ন্তী 
সঙ্গ হইতে বিচ্যুত না করিলে কলির ক্রোধের শাস্তি হইবে না। এখন একট! 
কথ! জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, নল বা দময়স্তী কলির ত কোনরূপ অপমান বা 
অপকার করেন নাই। তবে তাহাদের প্রতি কলির ক্রোধ হয় কেন? 
যাহাদের অপমান হইয়াছে বলিয়া কলির এত ক্রোধ, তাহারা ত কৈ অঁপ- 
মান বোধ করেন নাই। তাহারা ত নলদময়স্তীর প্রতি অতীব প্রীত হুইয়া- 
ছেন। তবে কলির ক্রোধের কারণ কি? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, 
পরের অনিষ্ট করাই ছুষ্টের ন্বভাব। তুমি তাহার অনিষ্ট না করিলেও 
সে তোমার অনিষ্ট করিবে। সে তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধে কেমন করিয়! 
কার্য করিবে? তাই কোন দুরদর্শা পণ্ডিত বলিয়াছেন, 
অপরাঁধো নমেহস্ডভীতি নৈতৎ বিশ্বাপ কারণম্‌। 
বিদ্যতে হি নশংসেভ্যে। ভয়ংগুপবতামপি ॥ 

কিন্ত সংসারে পাপের প্রাধান্ত যতই প্রতিষিত হউক না কেন, আর 
পুণ্যের যতই অনাদর হউক না কেন, ষদি কেহ সামানা মাত্রও অধর্্দাচরণ 
না করিয়। অবহিত হইয়া! প্রকৃত ধর্্ানুষ্ঠান করে, সহজে কেহই তাহার 
অনিষ্ট করিতে পাঁরে না। নল ধার্মিক হইলেও একবারে নির্দোষ ছিলেন 
না। শান্ত্র-বিগহিত দাৃতক্রীড়ায় তীহার অত্যধিক আসক্তি ছিল। তাহ! 
ছাড়া, ধর্মমকন্দ্মীচরণের সময় বিহিত ক্রিপ়ার অনুষ্ঠানেও তিনি যে খুব সতর্ক 
ছিলেন, এমন বোধ হয় না। কলি তাহার এই শেষোক্ত অতি সামান্ত দোষ 
পাইয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করিল। সংসারের ইহাই নিক্নম। : ছুষ্টের! 
অতি সামান্য ছল পাইলেই অনিষ্ট করিয়া বসে । সুতরাং যাহাতে অতি 
সামান্য মাত্রও পাপ তোমায় স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়ে অতি সতর্ক 
হওয়! উচিত। নলের উপরি উক্ত ছুইটি বোষ ছিলি বি রি তাহার 
নি সীধন করিতে পারিয়াছিল। 
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দ্যুতক্রীড়ায় অত্যধিক আসক্তি থাকায়, নল হৃত-সর্বশ্ব হুইলেন। তিনি 
প্সর্বাঙ্গ হইতে ভূষণ নকল পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র বন্ত্র পরিধায়ী ও অনা 
বৃতাঙ্গ হুইয়! সুহৃদগশের শোক-বৃদ্ধি করতঃ অতি বিপুল সম্পত্তি বিসর্জন 
দিয় গৃহ হইতে নির্গত হইলেন” । প্রজাগণ ধীরভাবে নলের এই নির্বাসন 
দেখিল। নূতন রাজা ঘোষণা করিব, ণ্ষে বাক্তি নলের প্রতি সম্যক 
আস্থা করিবে, সে আমার বধ হইবে ।” পৌরগণ পুঙ্রের এই ঘোষণ! দ্বার! 
নলের প্রতি তাহার বিদ্বেষ বিবেচন! করিয়া নলকে আর কোন বূপে সমাদর 
করিল না। রাজা নল নগরের বহিঃপ্রদেশে ত্রিরাত্র বাস করিয়! থাকিলেন, 
কিন্তু তিনি সৎকারার্থ হুইয়াও কোন ব্যক্তি কর্তৃক সৎকৃত ন! হইয়া ব্রিরাব্র 
কাল জলমাত্র আহারে জীবন ধারণ করিলেন।” ভারতীয় প্রজাবৃন্দের 
এইরূপ এক দ্দিকে অন্ধ রাজভক্তি ও অপর দিকে স্বাধীনতার একাস্ত অভাব 
দেখিয়! আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হই। যেরাজা এতদিন তাহাদিগকে 
অপত্য নির্বিশেষে পালন করিয়! আসিতেছিলেন, আজ তিনি নিঃসম্বল, 
পথের ভিথারী। নূতন রাজার ভয়ে কেহই তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল 
না! আপন জীবন বিপন্ন করিয়া! পরের উপকার কর! পাশ্চাত্য দেশে 
বিরল নহে) আমাদের দেশেও নহে । জতবে রাজাদেশ অবহেলা করিয়া 
অপরের সাহায্য কর! ভারতে বিরল। ভারতে করজন ফ্লোর! ম্যাকৃডোনান্ড 
দেখিতে পাওয়। যায় ? ইহার প্রধান অথব1 একমাত্র কারণ এই যে, রাজ! 
হিন্দুর চক্ষে দেবতা, তাহার আদেশ যতই অন্ায় বলিয়া! বোধ হউক, 
তাহা অবহেলা! করিলে মহাপাপ! এই জন্যই নল বা যুধিঠিরের অন্তায় 
নির্যাতনে গ্ররুতিপুঞ্জ নীরব ছিল। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত 
বিরল নছে। পানিপথ বা পলাশী প্রজার হৃদয় বিচলিত করিতে পারে 
নাই। আঙ্জি ষ্দি অপর কোন রাজা ভারত আক্রমণ করেন, তবে 
ইংরাজ ষে ভারতীয় প্রজ্ঞাপুঞ্জের নিকট কোন সাহাষ্য পাইবেন, তাহাত 
আমার ৰোধ হয় না। আর ইংরেজকে দূর করিয়া অপর কেহ যদি ভার- 
তের অধীশ্বর হয়েন, তবে ভারতের প্রজ। যে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্ধ্য 
করিবে, ইহাই বা কিরূপে মনে করি ? ছুই চারিজন কঙ্গে,স করিয়া! চীৎকার 
করিলে প্রজার দয় হইতে বহু দহ বৎসরের সংস্কারের অপনোদন হুইবে না। 
দেশের সমস্ত লোককে সাহেবন! করিতে পারিলে যে তাহার! রাননীতি বুঝিবে, 
তাহাত বোধ হয় না। তাহাতে সুপ হইবে কিনা, তাহাও সঞ্জেহের বিষয়। 
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যাহা হউক, নলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। তিনি নান! কষ্টে 

পতিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি বা অপর কেহ বুঝিতে 
পারিলেন না যে, তাহার এত কষ্ট, এত লাঞ্চন! তাহারই দোষে হইয়াছে, 
তিনি শ্বকৃত কর্ম্বেরই ফলভোগ করিতেছেন। তাহার নিজের কোন দোষ 
নাই, সমন্তই কাল কতৃক ঘটিতেছে, এই বিশ্বাসেই নল হৃদয়কে সাত্বন। 
দিতে লাগিলেন। বন মধ্যে যখন তিনি নিজের পরিধেয় বন্ত্রধা্ি ছারাই- 
লেন, তখন দময়স্তীকে বুঝাইলেন, 

যেষাং প্রকোপাদৈশ্ব্ধ্যাৎ গ্র্চাতোইহহমনিন্দিতে | 

প্রাণাত্রান্নবিনেয়ং ছুঃখিতঃ ক্ষুধয়ান্বিতঃ ॥ 

যেষাংকৃতে ন সতকারমকুর্বন্‌ ময়ি নৈষধাঃ। 

ইসেতে শকুন! ভূ! বাসোভীরু হুরস্তি মে॥ 

“আমি ঘাহাদের কোপহেতু প্রশ্বধ্য হইতে পরিজষ্ট হইয়াছি এবং ক্ষুধা- 
পীড়িত দেহে অতিকষ্টেও প্রাণ যাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি নাট 
হে ভীরু যাহাদের নিমিত্তে নিষধবাপী প্রজা সকল আমার সমাদর করে 
নাই, তাহারাই পক্ষী হইয়। আমার বস্ত্র হরণ করিলে ।» 

আরার নিজদোষ ব্থালনের জন দময়ন্তীকে বলিতেছেনঃ-- . 
হে ভীরু, আমার যে রাজ্য নষ্ট হয়, এবং আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ 
করি, এ সকল আমি স্বয়ং করি নাই, কলি করিয়াছে ।* 
মমরাজ্যং প্রণষ্টং যন্নাহং তত্কুতবান্স্বয়ম্। 
কলিনা ততকৃতং ভীরু যচ্চত্বামহমত্যজম্‌ ॥ . 
নল পুষ্করকে বলিতেছেন,_-"আমি যে পূর্বে তোমার নিকট পরাজিত 
হইয়াছিলাম, তাহা তোমার শক্তি বার হয় নাই, কলি সেই কার্ধা করি- 
শ্নাছিল 1৮, 
কর্কোটক নামক নাগেরও এ বিশ্বাস । 
ন ত্বয়াতৎরুতংকর্ম্ম যেনাহ্‌ং বিজ্রিতঃপুরা! । 
কলিনাতৎকতংকর্ধ ত্বঞ্চমূঢ় ন বুধ্যমে ॥ 

“ছে নল, আপনি যাহার নিমিত্তে প্রবঞ্চিত হইয়া যহাকষ্টে পতিত 
হইয়াছেন,লে মদীয় বিষ ছার! কষ্ট ভোগ পুর্ববক আপনার, শবীরে বাস 
করিবে ।” 


দার দৃ্যোস্তী জীলোক, ভিনিত বূলিবেনই, নলের কোন. দোষ নাই, 
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পক্ষুদ্রাশয় দ্যুতনিপুণ কুটিল কোন নীচ প্রকৃতি প্রবঞ্চকের! সেই সত্যধর্ম- 
পরায়ণ রাজাকে আহ্বান পূর্বক অক্ষক্রীয়ার় পরাজয় করিয়া তাহার রাজ্য 
ও সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়াছে।” 

অনৃষ্টে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই নল এত কষ্টেও একবারে 
বিষ হয়েন নাই। তাহার নিজের দোষে ষে এত অনর্থ ঘটিল, নল তাহ! 
বুঝেন নাই। অদৃষ্টে এইক্ষপ বিশ্বান প্রাচীন ভারতে বড়ই প্রবল ছিল। 
ইহাতে স্থৃফল ও কুফল উভয়ই ফলিত। আমার বিশ্বাস, কোন মত যত্তই 
কুনংস্কারাচ্ছন্ন হউক না! কন, তাহ! হইতে যে কোন মঙ্গল হইবে না, এমন 
নহে। সংসারের কোন পদার্থই একবারে সম্পূর্ণ অনিষ্কর নহে। অনৃষ্ট 
ব৷ দৈবের শক্তির নিকট পুরুষার্থ কখনই স্থাক্ী নহে, এই বিশ্বাসে, একদিকে 
যেমন মানবকে বিপদে চঞ্চল ও অভিভূত করিতে পারে না, অপর দিকে 
তেমনি তাহাকে স্বকীয়-দোষের সংশোধনে অনবহিত করিয়া উন্নতির পথ 
রোধ করে। সেই জন্ত অক্ষ ক্রীড়া যে মহ! দোষের, এত নিরধ্যাতনেও নল 
তাহ বুধিতে পারেন নাই। বৃহদশ্ব মুনিও তাহা বুঝেন নাই। তিনি 
নলের সমদশাপন্ন যুধিষ্ঠিরকে সগ্থোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ__. 

“হে নৃপতে পুরুষার্থ কখনই স্থায়ী নঙ্কে এই ভাবিয়! তাহার উৎপত্তি ঘ! 
বিনাশে আপনার চিন্ত/ কর! উচিত হয় না। আপনি এই ইতিহাস শ্রবণ 
করিয়৷ আশ্বস্ত হউন, শোক করিবেন না। দৈব্য-বৈষম্য-প্রযুক্ত পুরুষকার 
বিফল হইলে সব্বগুণাশ্রয়ী ব্যক্তিরা আত্মাকে বিষাদ্দিত করেন না ।” 

নলের দৃঢ় বিশ্বাম যে, কলিই যত অনর্থের মূল, পুফধরের কোন দোষ 
ছিলনা । এই ভাবিয়া পুক্করকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। পুষ্করকে দোষী 
আনির। নল যদি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমর! 
আরও সন্তষ্ট হইতে পারিতাম। 


আমাদের বর্তমান অবস্থা । 


ক্ষধার্ভের আর্তনাদ ভারতের নিত্য ঘটন! হইয়াছে। প্রাপ্স প্রতি 
বৎসরই ভারতের কোন না! কোন হ্থ'নে শ্ব্লাধিক শম্ত হানির সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে । শুভ সংবাদ এই যে, মহাপ্রাণ ইংরাজজাতি, জীবন রক্ষার্থে 
সর্বদাই বদ্ধপরিকর রহিয়াছেন, এবং অকাতরে অজন্ত্ অর্থব্যয় 'উরিতেছেন। 
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গবর্ণমেপ্টের আয়োজন বিপুল। ইংরাজ বণিক ও ধনীগণও ভারতের 

£বে বাধিত হইয়া কোটা কোটা টাক ছূর্ভিক্ষ ফণ্ডে দান করিতেছেন । এই 
দৈব বিড়ম্বিত দেশের সাহাধ্য বিষয়ে ইংরাজ রাজপুরুষ এবং ধনি সন্তানগণ 
ষে প্রকার মহান্ুতবত1, পরছ্ঃখকাতরতা! এবং নার্বজনীন প্রেম দেখাইয়া- 
ছেন, তাহা! ইতিহাসে স্ব্ণাক্ষরে অস্কিত থাকিবার যোগ্য । যাহাতে হূর্ভিক্ষ 
ভবিষ্যতে সংহারক-মূর্তিতে প্রকাশ ন! হর, তাহার জন্য রাক্গপুরুষগণ যথোচিত 
চিন্তিত। নান! গ্রকার উপায়ের প্রস্তাবনা! ও সমালোচনা হইতেছে । ইউ- 
রোপের জাতিমাত্রেরই একটী বিশেষ গুণ আছে, যাহার জন্ত তাহার! বর্তমান 
সময়ে সর্বত্র অগ্রণী ও বিজ্বয়ী। কোন রূপে বাধাবিস্ব বা ছুর্ঘটন। তাহাদের 
গথরোধক হইতে পারে না। সকলই নিয়তির নির্বন্ধ বলিয়া! তাহারা 
বদ্ধহস্ত থাকিবার লোক নহেন। তাহার! কর্্মবীর, আর আমর! বাকাবীর । 
“উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহনুপৈতি লক্্মীঃ” এই তাহাদের মূল মন্ত্”দৈবেন দেয়ম” 
এ কথা তাহাদের কোঠীতে স্থান পার না। তাই আজ ইংরাজ রাজপুরুষগণ্‌ 
ছুর্ভিক্ষের মূল অন্বেষণ ও তন্নিবারক উপায় উদ্ভাবনের জন্ত ব্যস্ত আছেন। 
সম্প্রতি যে শিক্ষা-সংস্কারক মন্তব্য প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের 
ছুর্ভিক্ষ দমনেচ্ছ! সম্যক্‌ প্রতিফলিত হইয়াছে । কৃষি বিষয়ক শিক্ষার সবি- 
শেষ বিস্তারের চেষ্টা! হইতেছে। কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্ত মতামত সংগৃহীত 
হুইতেছে। কিন্ত যিনি যতহ বলুন বা করুন, ভারতের ছুর্ভিক্ষ অবশ্থস্তাবী। 
একমাত্র কৃষিজাতই যে দেশের স্থূল, সে দেশে হুতিক্ষের আবির্ভাব কখনই 
একেবারে নিবারিত হইতে পারে না। অবশ্থ কৃষিব্যাঙ্ক ও কৃষিবিষয়ক 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দ্বারায় বছু পরিমাণে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইবে, 
তাহার সন্দেহ নাই। কৃষি গ্রধান দেশে ছুর্ভিক্ষ অবশ্থস্তাবী। বর্তমান বৎদরে 
কুসিয়ায় ক্কষকবর্গকে যে ছুর্ভিক্ষ নিম্পেষণ সহ্‌ করিতে হইতেছে, তাহ! 

ংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। দুর্ভিক্ষের শোকাবহ ফল 
নিবারণের জন্ত রুসিয়ার জার (সম্রাট) নানাগ্রকারে সাহায্যের ব্যবস্থা 
করিতেছেন। ভারতবর্ষেও যে পুর্বে পূর্বে হূর্ভিক্ষ হইত না, এখনই কেবল 
অনাহারীর আর্তনাদ গুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এরূপ নহে। ছূর্ভিক্ষও 
হইত, লোকক্ষয়ও প্রচুর হইত। তবে বর্তমান সময়ে ছূর্ভিক্ষ যেমন নিত্য 
ঘটন! হইয়াছে, পূর্ব পূর্বে তেমন ছিলনা । এতৎ সম্বন্ধে বাবু পৃথবীশ চক্র 
বায় যে সংবাদ্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে আগামী বারে প্রদত্ব 
হইবে। ষাহার] ছুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার! 
ধেন পৃথথীশ বাবুর!ছৃণিক্ষ বিষয়ক পুম্তিক! পাঠ করেন।  মক্রশঃ 


টু শ্রীকালী প্রসন্ন চট্টরাজ, এম এ। 





বারভূমি। 
মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন1। 


২য় ভাগ] শ্রাবণ, ১৩০৮। [ ১০ম সংখ্য।। 





সরফরাজ খ]। 


সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালের শেষ সময় হইতেই তৎপুত্র সরফরাজ খ"! 
রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ দায়িত্ব ম্বহ্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৭৯৩ খৃঃ 
যখন পারস্তাধিপতি নাদের সাহ বিপুল বিক্রমে আধ্যাবর্তে বিচরণ করিতে- 
ছিলেন, তখনই সুজাউদ্দীন পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তৎঃ 
পুত্র সফররাজ অবিরোধে মুর্শিদাবাদের মদদ অধিকার করিয়া, নাদেরের 
অনুমতি পত্রানুমারে, পিতৃ প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীনভার পরামর্শ ক্রমে ংগত বর্ষ ত্রয়ের 
বাকী রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ পূর্বক স্বীয় রাজ্য মধ্যে নাদেরের নামে মুদ্রা! 
প্রস্তুত ও স্তোত্র পাঠের অনুমতি প্রদান করেন। মাতামহের অনুকরণে 
সরফরাজও বাহিরে ধর্্ননিষ্ঠার যথেষ্ঠ পরিচয় প্রদ্দান করিতেন। কোরাণ 
গাঠার্থা ও অন্তান্ত খার্টিক ব্যক্তিগণকে সরফরাজ বেতন প্রদানে নিযুক্ত 
করিতেন। কিন্তু তাহার বাহাড়ণঘ্বর মাতামহ মুরশির্দের অপেক্ষা! যথেষ্ট 
অধিক ছিল। এমন কি, তিনি সর্বদাই ছুই সহত্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্ত 
পরিবেষ্টিত হুইয়! কালাতিপাত করিতেন। 

পুত্র, মাতৃন্েহের অধিকার লাভে কথনই বঞ্চিত হয় না সত্য, কিন্তু সরফ- 
রাঁজ, জননীর নিকট হুইতে যে পরিমাণ বাৎসল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহ! 
সকল পুত্র মাতার নিকট লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সরফরাজের জননী, 
জিনেত্‌ অলনিসা, পুত্রকে চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করাইতে ভালবাপি- 
'তেন না। এই কারণেই মজার শাসন সময়ে, সরফরাজ, সর্বদাহু মুর্পিদা- 
বাদে বাস করিয়া! লেহময়ী জননীর অকৃত্রিম ন্নেহসস্ভেগ- ছার! দীর্ঘকাণ 


২৭৪ বীরভূষি দি, সরি 


অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ১৭৯৩ থুঃ বিহারের শাদনকর্তার পদশূন্ত 
হইলে ন্ুুজী, স্বীয় পুত্রকে সেই পদ প্রদ্দান করিতে কৃতসংক্প হন, কিন্তু 
বেগম জিনেত্‌ অলনিসার অগাধ শ্নেহবাৎসল্য কোন ক্রমেই পুণ্রের স্থানা- 
স্তর বাসের সম্মতি দান করিতে সমর্থ হয় নাই। ঢাকার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াও সরফরাজ মাতৃন্েহশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারেন নাই। অবশেষে 
তাহাকে প্রতিনিধি দ্বারাই সে কাধ্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল। 

হতিহান পাঠে সরফরাজের ছুই একটা রাজোচিত গুণের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তবে তাহার অসগ্দ,ণের তুলনায় সে গুলি অকিঞ্চিতৎকর বলিলেও 
বোধ হয় অতুযুক্তি হইবে না। সত্য বটে নরফরাজ কিঞ্চিৎ তেজস্বী ও 





। 
সাহনী বীরপুরুষের স্ায় অনেক কার্য সম্পাদন করিতেন, সহ্য বটে_-সময়ে 


সময়ে তিনি "কার্য্যের সাধন কিন্বা শরীর পতন" এই মহামন্ত্রের অনুদ রণ 
করিতেন, কিন্ত তাহার দেহে যে সকল অপগ্দণ অবস্থিতি করিত, তাহাদের 
নিকট পূর্বোক্ত গুণাবলীর মুল্য অতি অল্প সন্দেহ নাই । ইংরাজ এীতিহাসিক 
বলেন যে, সরফরাজের প্রশংসনীয় গুণের মধ্যে এই ছিল যে, তিনি সথরাপান 
করিতেন ন| বা! অত্যাচারী শাদনকর্ত। ছিলেন ন1 | * তাহার স্বল্নকাল ব্যাপী 
রাজতকালের পর্যালোচনায় জান! যায় যে, সুঞ্জার ষে নকল উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, 
সরফরাজ তাহাদের অধিকাংশেরই উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত হুইয়। কেবলমাত্র 
ইন্দ্রিয় পরায়ণতারূপ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সরফরাজ 
অন্তঃপুরের আমোদে বিশেষ অনুরক্ত থাকিতেন। কথিত আছে যে, তাহার 
অন্তঃপুরে বহু প্রকারের পঞ্চদশ শত স্ত্রীলোক রক্ষিত হইত। সেই সকল 
রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া নবাব, রাজকার্ষ্ে সম্পূর্ণ ওদাসীন্ত প্রদর্শন 
পুর্ববক ইন্দ্রিয় স্থখভোগে অধিকাংশ নময় অতিবাহিত করিতেন। * ইন্দরিয়- 
দোষ বাঙ্গলার নবাবগণের নিজন্ব ও অনুল্জ্বনীয় হইলেও সরফরাজ এবং 
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২ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা] সরফরাজ খ। ২৭৫ 





দিরাজদ্দৌল। এই দোষের অধিকারী সুত্রে নবাৰ সমাজের যে কলঙ্ক অর্ঞন 
করিয়া! গিয়াছেন,সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, কোন কালে যে সে কলঙ্ক 
বাশির ক্ষয় হইবে, এরূপ আশা কর! যায় না। এই ঘয়ঙ্কর দোষের জন্তই 
উক্ত নবাবদ্বয়ের শাদনকালে বাঙ্গলায় যুগাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল । দেশে 
যত কিছু বিপ্লব, যত কিছু ষড়যন্ত্র, যত কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ প্রাক়্ নমস্তেরই প্রধান 
কারণ উক্ত নবাবন্বয়ের কলুষিত চরিত্র । মিরাজের চরিত্র বর্ণন বর্তমান 
প্রবন্ধের আলোচ্য নছে। অন্য আমরা সংক্ষেপে সরফরাজ খার প্রকৃতির 
কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকবর্থকে প্রদান করিব । 
সরফরাজের ওদ্ধত্বে ও অসচ্চরিত্রায় স্থাউদ্দীনের সবত্ব প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রী- 
সভার সভ্যমগ্ডলী ও বাঙ্গলার তৎকালীন অন্যান্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ 
নবাবের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হুইয়! উঠিয়াছিলেন। স্থজউদ্দীন মন্ত্রীনভার 
সভ্যগণের পরামর্শ বাতীত কদাচ কোন কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন ন1। 
তিনি মৃত্যুকালে পুত্র সরফরার্কেও উক্ত সভার সত্যমগলীর মন্্রণাক্রমে 
সকল কাধ্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দিয়। যান। কিন্তূ পচোর ন শুনে ধরম 
কাহিনী”। পিতার মৃত্যুর পরই পুত্র বিপরীত ভাব অবলথন করিলেন। 
কমল! যখন যাহার প্রতি অপ্রসন্না হন, ভুখনি তাহার বুদ্ধিবিপর্য্য় ঘটিয়! 
থাকে এবং বন্ধু ও গুরুজনের সছপদ্রেশ তাহার কর্ণে কর্কশ ও বিষবৎ প্রতীয়- 
মান হয়। সে তৎকালে হিতাছিত জ্ঞান বিবর্জিত হুইয়৷ স্বেচ্ছায় বিপদ 
সমুদ্রে পতিত হইয়া থাকে । সরফরাজেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। নবাব 
ইন্ছ্িয় লালস1 ও বিদ্বেষ বুদ্ধির তাড়নায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হুইয়াছিলেন। 
পিতার আমল হইতে যাহার! রাথারে বিশেষ সম্মানিত হইয়া আপিতে- 
ছিলেন, যাহারা ভূঙপূর্ব্ব নবাবের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ পরিগণিত হইতেন, 
সরফরাজ একে একে তাহাদের প্রায় অধিকাংশকেই অপমানিত করিতে 
আরম্ভ করেন। প্রভূশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি পুঞ্জের মাননাশে প্রবৃত্ত হইলে 
স্বতইি প্রজাকুল অচিরে সে শক্তির অনিষ্ট চিস্তায়'মনোনিবেশ করিয়া! থাকে । 
নে কালের জমীদার ও পদস্থ গ্রজাগণের দিল্লীর দরবারে বিশেষ সন্মান, প্রতি 
পত্তি এবং পদমর্ধ্যাদ! ছিল। দেশের লোকের একতা ছিল? দশে মিলিয্কা 
বাদসাহের নিকট কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিলে সম্রাট সে প্রস্তাব কোন- 
মতেই অগ্রাহ্থ করিতে পারিতেন না। অধিকক্তুসে সমন্কে দিল্লীশ্বর মহম্মদ 
সাহ নান! কারণে নিতাত্ত হীনবল হইয়া পড়িরাছিলেন নুতরষ& তৎকালে 


২৭৩ বীরভূমি। [খাবণ, ১৩০৮ 





সরফরাজের অনিষ্ট চিন্তায় প্রজাবর্ণের চেষ্টা কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নহে। 
কি কারণে সরফরাজের প্রতি মুর্শিদাবাদবাসী ব্যক্তিগণ খড়গরহস্ত হইয়াছিলেন, 
এইবার আমর1 সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। 

ইতিহান পাঠে অবগত হওয়া ষায় যে, শেঠদ্িগের সহিত মনোবিবাদ, 
এবং হাজি আহানম্মদের প্রতিকুলাচরণই সরফরাজের রাজ্যচ্যুতি, এমন কি 
মৃত্যুও প্রধান কারণ। শেঠদিগের সহিত নবাবের মনোবিৰাদের কারণ 
সম্বন্ধে শেঠের| বলেন যে, মুরশিদ কুলী খা মৃত্যুকালে শেঠদের নিকট ৭ 
কোটী টাকা জম! রাখিয়া যান। সরফরাজ সেই টাকার জন্তে ফতেচাদ 
জগতশেঠকে * ধিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলেন এবং একদা এই স্থত্রে নবাব 
উক্ত জগৎ শেঠকে অপমান স্থচক বাক্যও প্রয়োগ করেন। বল বাহুল্য যে, 
সেই জন্যই ফতেচীদ সরফরাজের অনিষ্ট চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। সরফরাজের 
প্রতি জগৎশেঠের বিদ্বেষের কারণ সম্বন্ধে হলওয়েল, অর্থে ও ষাট প্রমুথ 
প্রধান প্রধান ইংরাজ ্রতিহাসিকগণ বলেন যে, জগৎশেঠ ফতেটাদের জ্যেষ্ঠ 
পুত্রের স্ত্রী + রূপের গৌরবে তৎকালে বাঙলায় বিশেষ বিখ্যাত হইয় উঠেন। 
প্রন্ফ,টিত পুষ্পভারাবনত1 লবঙ্গ লতার মনোমোহন সৌগন্ধ যেরূপ সমীরণ 
সঞ্চালনে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই জগৎ শেঠে র পুত্র 
বধূর অনুপম রূপলাবণ্যের কথাও লোকপরম্পরায় দেশ বিদেশে পরিকীর্তিত 
হইয়াছিল । এমন কি, একদা সেই শেঠ রষণীর বূপলাবণ্যের কাহিনী নবাব 
সরফ্রাজেরও শ্রুতিগোচরে আইসে । নবাব সেই একাদশ বর্ষীয়া হিন্দু 
রমণীর অশ্রতপূর্ব রূপমাধুরীর কথা অবগত হওয়ায় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়। 
কেবল মাত্র একবার মেই রূপের ছবিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দর্শন লালস৷ পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ফতেটাদকে 
অনুরোধ করেন। বল! বাছল্য যে, ফতোদদ এই হৃদয় বিদারক সংবাদ 
শ্রবণে বিশেষ ব্যথিত হইয়া নবাবকে এরূপ অন্তায় অনুরোধ হইতে প্রীতি- 
নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দেন এবং ইহাতে হিন্দুর ্জাতিনাশ ও বংশ মর্ধ্যাদার 
হানি হইবে বলিয়াও নবাবের নিকট প্রকাশ করেন, কিন্তু ছুবৃত্ত সরফরাজ 
কিছুতেই ক্ষান্ত হন নাই। অধিক কি, অবশেষে বলপূর্ব্বক জগৎশেঠের বাটা 


ক হারানন্দের অধস্তন ৩ পুরুষ ও মাণিক চাদের পোব্যপুত্রই প্রথম জগৎ শেঠ হন। 
+ অর্থে, ইজ প্রস্থতির ইতিহাসে এই রমণী ফতেঠাদের পুত্রবধূ এবং হলওয়েলের 
[তকে কতে”'দের কনিষ্ঠ পৌত্রের স্ত্রী বলয়! উল্লিখিত হইন্াছে। 
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হুইতে সেই লাবণ্যমন়্ী শেঠ রমণীকে আনয়ন করাইর! দর্শনান্তে পুনঃ প্রেরণ 
করেন। অনেকে উক্ত শেঠ রমণীর প্রতি সরফরাজের অসব্যবছারের ইচ্ছ। 
ও তাহাকে অঙ্কশারিনী করিবার কথাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। *& 
যাহাই হউক, ইহাতে শেঠদিগের মধ্যা্দার বিশেষ হানি হয় এবং সরফরাজের 
এই ব্যাপারে বঙ্গভূমি চমকিত হয় ও ছুবৃত্ত নবাবের এই অন্তায় কাধ্যের 
প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত মকলেই বদ্ধপরিকর হন। 

তিন চারিজন বিশ্বস্ত বন্ধুর কুপরামর্শে সরফরাজ হাজি আহাম্মদের 
প্রতিকূলেও হস্ত প্রসারণ করিতে ত্রটী করেন নাই। হার্ি আহাম্মদ এক 
সময়ে একটা রমণীকে ভাষ্য! রূপে গ্রহণার্থ স্থিরলংকল্প হইলে সরফরাজ 
স্বীয় পুত্রের সহিত নেই কামিনীর পরিণয় সম্পন্ন করেন। ইহাতে দরফরা- 
জের প্রতি হানি আহাম্মদের ক্রোধের সঞ্চার হয়। এইক্ূপ নান কারণে 
সরফরাজের পিতার মিত্রবর্থ (মন্ত্রীঘভার সভ্যগণ) সরফরাজের প্রতি বিশেষ 
বিরক্ত হন। এমন কি, তাহাকে পিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত অবশেষে 
বিপক্ষদল সকলেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হুন। 

পূর্বেই উাল্পখিত হুইক্সাছে যে, এই সমস্ব দিললীশ্বর বিশেষ হান প্রতাপ 
হইয়াছিলেন। অল্প দিন পূর্বেই পারস্য্তাজ নাদের সাহু ভারতের রুধির 
পান পুর্ধক তাহাকে অস্থিচর্্মাবশিষ্ট রাখিয়। দেশে গ্রত্যাগমন করিয়াছেন 
মাত । 

তিনি দিল্লীশ্বরকেও অব্যাহত রাখেন নাই, দিল্লী জয় করতঃ ৯ কোটা 
মুত্র, বহুসংখ্যক মণিমুক্ত। প্রবাল স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহু মূল্য অর্থ সংগ্রহ পূর্ববক 
দিললীশ্বর হুর্ভাগ্য মহম্মদ সাহকে অনুগ্রহ পূর্বক স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়। ভারত পরিত্যাগ করেন। সুতরাং দিলীশ্বরের তৎকালীন ছূর্বলত। 
সহজেই অনুমেয়। 

এসময়ে, দেশের দশ জনে মিলিয়। উক্ত বাদসাহের নিকট একট! অন্তায় 
প্রস্তাব করিলেও যে তিনি সহস! সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইবেন, 


*. 41১6 50128 ০2292 923 5০00 6০ 0২6 7১81506 2) 01১৩ ০/013178) 900. 
26750551005 08565 & 50০৮6 508০৪, 25607305 01251012050 100060) 086 0191)020- 
5৫ 00116 105192770) 1715001 0£ 1367888 105 0, 9620 0 277, 


[ইংরাজ এঁতিহাসিকগণের এ উক্তির অনুকূলে আমরাধ্নিত প্রক।শ করিতে পারি ন, কারণ 
কোন মুসলম।ন গ্রস্থে তাহাদের উদ্্ির পৌোষকত। দৃষ্ট হয় ন1।] 
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এরূপ আশ! কখনই করিতে পারা যায়, না। যাহাহউক, সরফরাজের 
ব্যবহারে বিশেষ অসন্তষ্ট হইয়1 ও মন্ত্রি-সভার সভ্যগণের উত্তেজনায় মুরশিদা- 
বাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ একত্র যোগে বিহারের বুদ্ধিমান ও কাধ্যদক্ষ 
শাসনকর্ত। আলিবর্দী খাকে মুরশিদ্রাবাদের নবাবের মস্নদ্ধে উপবেশন করাই- 
ৰার পরামর্শ করিয়! দিল্লী দরবারে উপস্থিত হন। ষথাকালে তাহাদের 
আবেদন সম্রাটের শ্রতিগৌচর এবং অচিরে তাহাদের প্রস্তাবও কার্যে 
পরিণত হয়। তাহার] সম্রাটের নিকট হইতে আলিবর্দার স্বপক্ষে বাঙ্গ লা, 
বিহার ও উড়িষ্য। তিন প্রদেশের স্থৃবার্ধারীর সনন্দলাভ করেন। আলি- 
বদ্ণীও রাজ্যলাভের আশায় সম্রাটকে বার্ষিক নিদ্ধারিত রাজন্বের অধিক 
১ কোটা মুদ্রা ও সরফরাজের সমুদায় সম্পত্তি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। 
এ দিকে সরফরাজে র বিরুদ্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্রই একরপ স্থির হইয়া গেল, কিন্তু 
সরফরাজ কিছুই বুবিতে পারিলেন না। ' 
এই সময় বাঙ্গলার বহুসংখ্যক মৈন্যকে তাহাদের কার্য হইতে অপস্থত 
করা হয়। পরে সেই অবসর প্রাপ্ত সৈন্যগণ পাটনায় প্রেরিত হুইয়৷ আলি- 
বন্দীর অধীনে নিয়োজিত হয়। অতঃপর শুভদিনে, শুভক্ষণে আলিবন্দী, 
সরফরাজের বিরূদ্ধে যাত্রা করেফ'। পাটনা পরিত্যাগ কালে আলিবর্দী 
এইক্ূপ ভাব প্রকাশ করেন ষে,তিনি ভোজপুরের জনৈক জমীদারের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। নবাব সরফরাবের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার 
পুর্ব মুহূর্তেও আলিবদ্দী তাঁহার সহিত কপট-সস্ভাব প্রদর্শনে ক্রুটা করেন 
নাই। পাটন! হইতে কিছু দূরে পৌছিয়াই আলিবদ্দী নিজ পক্ষ সদ করি- 
বার অতিপ্রায়ে তাহার কর্মচারীবুন্দকে এক স্থানে সমবেত করেন এবং হিন্দু 
কর্মচারীগণের এক হস্তে তৃলসীপত্র অন্য হস্তে গ্জাজল পাত্র ও মুসলমান 
কর্মচারীর তরফে কোরাণ:প্রদান পুর্বক এইরপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়। লই- 
লেন যে, “আপনি ধাহাকে আপনার শক্র বলেন, আমরাও তাহাকে আমাদের 
শত্রু বলিয়৷ এবং গাপনার মিত্রকে নিজের মিত্র বলিয়। জ্ঞান করিব। আপ- 
নার অনৃষ্টে যাহা ঘটবে, আমরাও তাহার অংশ গ্রহণ করিব। আপনি 
আমাদিগকে যাহ! করিতে ৰলিবেন, আমব। অদম্য উৎসাহের সহিত তাহাতেই 
প্রবৃত্ত হইব ।* অতঃপর আলীবন্ধীর সৈন্যগণ বাঙ্গলার দিকে ধাবিত হইলে 
'আলিবর্দী সরফরাজকে এই মর্ম্দে একখানি পত্র লেখেন যে-_- 
“আপনি আমাদের- পরিবারবর্ণের প্রতি যথেষ্ট অপমান প্রদর্শন 
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করিয়াছেন। স্তবিষযৎ অপমানের হস্ত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার 
অভিপ্রায়ে অন্তত্র রাখিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, কিন্তু এখনও আমি 
আস্ত! প্রতিপালনে পরাজুখ নহি ।” * 

এ দ্দিকে হাজি আহম্মদ, আলিবদ্রীর সহিত রাজকাধ্য সম্বন্ধীয় কোন 
বিষয় সম্পাদনের নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিবার ব্যপদেশে মুর্শিদাবাদ হইতে বাহির 
হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আলিবদ্দী সরফরাজের বিরদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। 
আলিবন্দীর প্রশংসনীয় চরিত্রে আমরা প্রধানতঃ দুইটি কলস্কের রেখ! দর্শন 
করিতে পাই । প্রথম প্রভু পৃত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান এবং নেতৃত্ব 
গ্রহণ পুর্বক গিরিয়ার মমবাঙ্গনে অবন্তরণ ও প্রভু পুত্রের জীবননাশের হেতু 3. 
দ্বিতীয়--মনকরার ময়দানে বিশ্বামঘ।াত কতার আশ্রয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণ" 
বধ। আলিবদ্দ্ণ প্রসঙ্গে আমর! তাহার দ্বিতীয় কলঙ্ক উল্লেখ করিব। 

অসচ্চরিত্রতার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে সরফরাজ ও সিরাজের 
নাম সমধিক পরিজ্ঞাত, মুপিদাবাদের ভাগীরথী তীরস্থ বিশ্ববিখ্যাত পলাশী 
প্রান্তরে যেমন আলিবদ্দী দৌহিত্র সিরাজের সৌভাগ্য-রবি অন্তমিত হুইয়া- 
ছিল ভাগীরথী তটবর্তাঁ হ্থবৃহৎ গিরিয় প্রাস্তরেও সেইরূপ মুশিদ কুলীর 
দৌহিত্র সরফরাজেরও সৌভাগ্য-তপনেঞ্ী সঙ্গে সঙ্গে জীবলীলার অবসান 
হয়। 

আলিবন্ধী ও লরফরাজের ধৈল্য, মুপিদাবাদের প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ 
উত্তরে প্রনন্ন সলিল! ভাগীরথীর তীরে এক প্রশস্ত ময়দানে শিবির সন্গিবেশ 
করিয়াছিল। এই স্বিস্তৃত ময়দানে গিরিয়া নামক একটা পল্লী আছে, 
তদনগসারে এই সমগ্র ময়দানটীও গিরিয়। নামে অভিহিত হুইয়! আনিতেছে। 
এক্ষণ গিরিয়! জঙ্গীপুর সবডিভিসন হইতে অধিক দুরে নহে। এই গিরিয়ার 
নাম ন্মরণ হইলেই এখনও সেই হুর্ভাগ্য সরফরান্গকে মনে হয়, কারণ এই 
গিরিয়াই দেই হতভাগ্য নবাবের স্ৃতিচিহ্ন ও বধ্যতৃমি। এই ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ গিরিয়। প্রাস্তরেই মুরশিদ কুলীর বংশের সহিত মুপিদাবাদের সিংহ 
সনের দকল সম্বন্ধ চিরদিনের জন্ত নিঃশেধিত হয়। এই পিরিয়! যুদ্ধে ? 
আলিবর্দা চরিত্রের কলঙ্ক-কালিম! কিছুতেই জয় হইবার নহে। দেশের হিত 


*। 5659705 5150019 9৫ 3618৭1১ ৮.273- 2. 
1 এই গিরিয়া প্রান্তরেই ১৭৬৩ খৃঃ মীর কাশিমের সহিত ইংরাজদের এ্রদ্ধ সংঘটিত হয় 
পাঠক যথাস্থানে তাহার আলোচনা দেখিতে পাইবেন ।. 
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ও দশের মঙ্গল সাধনের মূলে ঘি আলিবদ্দীর বাসন। ন। থাকিত,তাহা৷ হইলে 
অবস্ত আমর এ ক্ষেত্রেও আলিবদ্দী চরিত্রের প্রশংসাই করিতাম । সত্য 
বটে, সরফরাজ অনচ্চরিত্র ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার অসঘ্যব- 
হারে দেশের অনেকেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই বলিয়। সেই 
দুর্য নবাব,র্যাহার পিতার অন্নে আলিবদ্ধী চির্জীবন প্রতি- 
পাণিত, সেই প্রন পুত্র নবাব সহত্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহার 
বিরদ্ধে সামান্ত কারণে স্বার্থ' প্রণোদিত হইয়া অন্ত্রধারণ, আলিবদ্দীর ন্যায় 
ইতিহাস বিখ্যাত ধর্মভীরু নবাব চরিত্রে চিরদিনই কলন্ক ঘোষণ| করিতে 
থাকিবে, ষাহ। হউক, দেখিতে দেখিতে :গিরিফ়! প্রান্তর রণবাদ্যে প্রতিধবনিত 
হইতে আরম্ভ হইল। শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি মাংসলো লুপ 
জন্তগণ ভবিষ্যতের আশায় মনে মনে মহানন্দ পোষণ করিতে লাগিণ। 
হস্তীর বুংহিত,তুরঙ্গমের হ্রেষারবে অস্ত্র শত্ত্ের ঝন্‌ ঝন্‌ শবে চতুদ্দিক পরিপূর্ণ 
হইয়। উঠিল। 

প্রথমতঃ সরফরাজের প্রধান সেনাপতি গাওস খ। আলিবদ্রীর সৈন্তের 
বিরুদ্ধে ভাগীরথী পার হইয়। সতী পর্য্যন্ত ধাবিত হুইলে একবার সন্ধির কথা- 
বার্তা হয়। আলিবদ্দী সরফরাজকে বলেন, ষদ্দি আপনি আপনার মন্ত্রীকে পদ্‌- 
চ্যত করেন, তাখ। হইলে আমি আপনার আজ্ঞধীন থাকিতে পারি। সরফ- 
রাজ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাহার নবীন বন্ধুবর্গ কিছুতেই তাহাকে উক্ত 
সন্ধির সর্তে বাধ্য হইতে দ্রিলেন না, স্থতরাং যুদ্ধ অনিবাধ্য হইয়। উঠিল। উততক্ন 
পক্ষই যুদ্ধার্থ পুনরার প্রস্তত হইল। আলিবন্দীর দেনাপতি নন্দলালের সহিত 
গ্রাওস থার যুদ্ধীরস্ত হইলে আলিবধ্দী শ্বয়্ং ছুই দল সৈন্য লইয়া! সরফরাজের 
সহিত দন্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। সরফরাজও স্বয়ং এক হৃস্তীর পৃষ্ঠে আরো” 
হণ করিয়া বুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বীরের স্তায় 
কিছুক্ষণ সমরাঙ্গনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিপন্ন হন। 
তাহার হস্তীচালক প্রভুকে বিপন্ন দেখিয়া! যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগে উদ্যত হয়, 
কিন্ত রণে মন্ত প্রভুর তিরস্কারে সে হস্তীপৃষ্ঠে প্রভূকে'লইয়৷ সমর ক্ষেত্রের 
মধ্যস্থলে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়। সরফরাজ মহাবীরত্বের সহিত যুদ্ধ 
করিতে থাকেন, কিন্তু তাহার অদম্য সমরপিপাস! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন" 
বাবুর অবসান কাল ক্রমশ$ই অগ্রশস্ত হইয়া আদিতে আরম্ভ হইল। জগৎ 
শেঠের কুগবধূর অব্যর্থ অভিসম্পাঁতের ফলে ও অশীতিপর স্থবির জগৎ 
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শেঠের ছ্ঃখাক্রপাতে সরফরাজের রাজ্যলক্ষী বিচলিতা হইয়াছিলেন, 
জ্ুতরাঁং জগদীশ্বর শীন্বই ষেন তাহার পাপের প্রতিফল প্রদানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ 
হইলেন। অনতিবিলম্বেই আচম্বিতে একটা বন্দুকের গুলি সরফরাঙ্ের 
মস্তকে পতিত হইল! নবাব তৎক্ষণাৎ দেই হস্তিপৃষ্ঠেই মৃত্ার কোমল 
ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। হস্তিপালক সরফরাজের শবদেহ লইয়া 
রাজধানীতে গমন করিণ। গোরা খার অধীনস্থ আফগান নৈম্ত 
ব্যতীত মকলেই চতুর্দিকে পলায়ন করিল। ১৭৪১ খুঃ জানুয়ারী মাসে এই 
যুদ্ধ সংঘটিত হইরাছিল। সরফরাজের মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবস প্রাতে (১৫ই 
সাকার ১১৫৩) আলিবদ্দাও নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি রাজপ্রাসাদে 
গমন না করিয়! প্রথমতঃ সরফরাজের মাতা! জিনেত্‌ অলনিসার বাসভবনে 
গমন করিয়াছিলেন । তিনি বেগমের বাসভবনের বহিদ্ধীরে উপস্থিত হইয়া 
হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণানস্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্বক জনৈক থোজাকে 
উক্ত বেগম সকাশে প্রেরণ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যাবলী দ্বারা তাহার 
নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করেন-__ 

“ভাগ্যে যাহ! নির্দিষ্ট ছিল, তাহাই সংঘটিত হইল। আপনার অবজ্ঞাত 
ভৃত্যের অকৃতজ্ঞতার কাহিনী ইতিহাসে ঞ্ক্ষয় ভাবে চিরচিন লিখিত 
থাকিবে, কিন্ত আপনার অধম ভৃত্য শপথ করিয়া বলিতেছে যে, যতদিন 
তাহার জীবন থাকিবে, ততদিন সে কোন প্রকারে আপনার প্রতি অসম্মান 
প্রদ্র্শন করিবে না। 

আপনার ভৃত্য এ আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতেছে যে, আপনি স্বীয় 
ক্ষমাগুণে কালক্রমে অধীনের কুকাধ্য বিস্থৃত হইবেন। অধীনের পাপের 
প্রায়শ্চিত্তের প্রমাণ স্বরূপ এ দাসের সম্পূর্ণ অধীনতা, চিরবাঁধ্যতা, ও প্রগাট 
ভক্তি গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয় ।* (565%/816) 

এদিকে হস্তিপালক দরফরাজের মৃত দেহ লইয়। রাজধানীতে পৌছিলে 
সরকরাজের পুত্র মীর্জা! আমানি নাক্টাীথালি নামক স্থানে রাত্রি দ্বিগ্রহরের 
সমক্স পিতার সেই মৃত দেহ সমাধিস্থ করেন। * 
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নাক্টাখালি নসীপুরের সন্গিকট, সাহানগরের খানার পৃরবংশে, আপাততঃ জঙ্গলময় হইয়া 
রহিয়াছে। এখানে কতকগুলি সমাধি রহিয়াছে, কিন্ত তাহাদের,.সধ্যে কোন্টা ষে সরধকরা- 
জের সমাধি, তাহ! এক্ষণ নিণয়ের উপায় নাই। 
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মুশিদাবাদের প্রাচীন স্বৃতিচিহ আর কিছু থাকুক আব নাই থাকুক, খৃস্টান 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান শাদনকর্ত। (নবাব) গণের সমাধিগুলি আজি 
বর্তমান থাকিয়। প্রাচীন রাজধানীর অনেক প্রাচীন কথা মনে আনিয়। দেয় 
ও বর্তমান মুপিদাবাদের শ্মশানত্ব প্রতিপাদনে সাহাধ্য করিয়1 থাকে । 

কাঠরার ধ্বংসমুখে পতিত মন্জিদেের দোপানাবলীর নিম়দেশে মুর্শিদাবাদ 
স্থাপয়িতা৷ চির নিদ্রায় অভিভূত, তদীয় জামাত1 অশেষ গুণালঙ্কুত মুর্শিদীবা- 
দের ছিতীয় নবাব স্ুজাউদ্দীন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ ভাহাপাড়া গ্রামের 
রোশনীবাগ নামক রমণীয় উদ্যানে বিশ্রামন্ুথ অনুভব করিতেছেন । 
লালবাগের কিঞ্ংৎ দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম কুলে খোনবাগ নামক স্থানে 
বঙ্গের আদর্শ নবাব নুপ্রসিদ্ধ আলিবন্দী থা! তাহার প্রিয়তম দৌহিত্র 
বিখ্যাত সিরাজের সহিত চিরশাক্সিত রহিয়াছেন। ছুঃখের বিষয়, হুর্ভাগ্য - 
সরফরাজের সমাধির এক্ষণ অনুদন্ধান কর! বড়ই কঠিন। 

'ন্যুনাধিক ত্রয়োদশ মাস কাল রাজত্ব করিয়া সরফরাজ সমরক্ষেত্রে প্রাণ 
বিনর্জন করেন। তাহার পূর্বে ব পরে মুর্শিদাবাদের কোন নবাবই যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ্ধ করেন নাই। 





শ্রীপ্রীশচন্ত্র চট্রোপাধ্যায়। 


আমাদের বর্তমান অবস্থা! । 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
প্রধান প্রধান হুর্ভিক্ষের তালিকা । 


ষটাব্ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ শাসনকর্তা 

১৭৬৯-৭০  গঙ্গ নদীর নিম্ন উপত্যকা কার্টিযার 

১৭৮৩৮৪ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ওয়ারেণ হেস্টিংস্‌ 
১৭৯০-৯২__ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্পির কিয়দাংশ লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ 








বাহার অদাধারণ অনুসন্ধিৎস! প্রভাবে মুশিদাবাদের বহু লুণ্ত রত্বের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে, 
অল্পদিন হইল, আমাদের মুর্শিদাবাদের সেই কুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু 
নিখিলনাথ রাঁয় বি এ, মহে'দয় সরফরাজ বংশীয়দের সাহ।য্যে মুর্শিদাবাদেয় ৩য় নবাব 
উপ মূরফরাজের লমাধির কতকটা অনুসন্ধান পাইয়াছেন শুনিয়। আমর| পরম সখী 
হইলাম। 


২য় বর্ষ, দশম সংখ্যা! ] আঁমাঁদের বর্তমান অবস্থা । ২৮৩ 


খৃষ্টাব্ব ছূর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ শাসনকর্ত। 
১৮২৩.২৫  মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্লির 

কতকাঁংশ লর্ড আমহাষ্, 
১৮৩২-৩৩ মান্জ্রাজ, বোহ্বাই, হায়দারাবাদ লর্ড উইলিয়ম বেশ্টস্ক, 
১৮৩৭-১৮৩৮ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ রাজ পুতাঁনা লর্ড অক্ল্যাগু, 
১৮৬০-৬১ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাৰ লর্ড ক্যানিং 
১৮৬৫-৬৬  উড়িষ্যা, বিহার» উত্তর বঙ্গ, মান্দরাজ, 

মহীশুর, হারদারাবাদ, বোশ্বাই সার্জন্‌ লরেন্স, 
১৮৬৮-৬৯  রাজপুতানা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, 

মধ্য প্রদেশ, বোস্বাই, পঞ্জাব লর্ড লরেন্স, 
১৮৭৩-৭৪ বিহার, বাঙ্গালা, অযোধ্যা, 

. উত্তর-পশ্চিম গ্রদেশ লর্ড নর্থক্রুক্‌ 

৯৮৭৬-৭৮  দাক্ষিণাত্য, উত্তর-পশ্চিম 'প্রদেশ, 

অযোধ্যা পঞ্জাব ল্ড”লিটন্‌ 
৯৮৯৬-৯৭ পশ্চিম ভারতবর্ষ, মধ্য প্রদেশ, লর্ড এল.গিন্‌ 


১৮৯৯-১৯০০ পশ্চিম ভারতবর্ষ, রাজপুতানা, 

মধ্য প্রদেশ, পঞ্জাবের ও উত্তর পশ্চিম 

প্রদেশের কতকাংশ লর্ড কর্জন্‌ 

এতদ্যতিরিক্ত স্বপ্স্থানব্যাপী হূর্ভিক্ষ অনেকগুলি ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের 

মূলোচ্ছেদের উপায় ভবিষ্যতে আলোচন! কর! যাইবে। যাহাতে দুর্ভিক্ষের 
ঘন ঘন আক্রমণ অথবা প্রচণ্ডতা কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়, তাহা ও সাদরে গ্রহণ 
করা উচিত, এবং তদ্দিষয়ক চেষ্ট1! ও অনুসন্ধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর! উচিত। কুষিশিক্ষা! বিস্তার ও কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের 
প্রস্তাবনা করিয়! গবর্ণমেপ্ট সকলেরই সবিশেষ অন্ুরাগভাজন হইয্বাছেন। 
কৃষি ও কৃষক উভয়েরই উপর রাজার সন্গেহ দৃষ্টি ুচিত হুইতেছে। আমা- 
রও এ বিষয়ে কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। 

*গবর্ণমে্টে্র সাধু সস্কল্পে আহ্লাদিত হুইয়! কেবল মাত্র জয়ধ্বনি করিলে 
চলিবে না। ডাক্তার ওষধ নির্দেশ করিলেই ব্যধি দূরীভূত হয় না) রোগীরও 
থা সময়ে এবং ষথ! মাত্রায় ওষধ সেবন করু! চাই। রাজা আমাদের 
উপকার করিতে প্রন্তত, আমাদেরও উপকৃত হইবার 'জন্ত লমধিক প্রস্ত 


২৮৪ বীরভূমি। [ শ্রাবগ,১৩০৮ 


হইতে হুইবে। কঠিন প্রস্তরময় স্থানে শস্যবীর্জ অন্কুরিত হয় না, কিন্ত 
নুুকর্ষিত ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফলদায়ক হয়। আমর! ষদ্দি রাজার সাধু 
উদ্দেশ্তের জন্য সম্যক্‌ রূপে প্রাস্বত না হই, তবে দমস্তই পণ্ড হইবে। এবং 
নিরাশার নিবিড় তিমির নিবিড়তর হইবে । রাজার স্হকারী হইলেই, 
নিশ্চিত সুফল লাভ করিব, অগ্যথ। অদ্য যে হাহাকার, কল্যও সেই হাহা. 
কার ! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শত বৎমর পূর্বে কি ছুর্ভিক্ষের কারণ সজীব 
অবস্থায় ছিল না, এবং বর্তমান লময়েই সহসা তেজস্বী হইয়া! উঠিয়াছে? 
অতিবুষ্টি ও অনাবৃষ্টির সম্ভব কি তখন ছিল ন! ? কোন নৈসর্গিক পরিবর্তনের 
ফলে অনতিব্যবহিত খতুবিকার বর্তমান কালে উপধুণ্যপরি সংঘটিত হুই- 
তেছে কি? বিজ্ঞান্বিৎ উত্তর দেন যে, এত অল্প সময়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তন 
হওয়া সম্ভব নয়। সেকালেও অনাবুষ্টি অতিবৃষ্টি ছিল, এখনও অনা বৃষ্টি 
অতিবুষ্টি আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে । তবে তৎকালে ছুর্ভিঞ্ষ পরম্পর৷ 
সুদুর-ব্যবস্থিত ছিল, এখনই বা তাদৃশ হয় না কেন? ইহার কারণ 
রাজনৈতিক পরিবর্তন । কিন্তু এই কারণ নির্দেশ অযথ। সংক্ষিপ্ত । ইহার 
বিস্তৃত বিবরণ আবশ্তক। 

মোগল সম্রাটদ্িগের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য বর বাণিজ্যের 
কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। চাউল ও অন্তান্ত খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি । 
একেবারেই ছিল না। যে শস্ত হইত, তাহ সমস্তই দেশের ব্যয়ে নিয়োজিত 
ইত, এবং অতিরিক্ত দেশেই সঞ্চিত হইত। অগত্যা কোন সময়েই শস্যের 
মূল্য অত্যধিক হইত না। পাধারণ লোকের! যাবতীয় আবশ্বকীয় দ্রব্য 
শস্যের বিনিমরে ক্রয় করিত | বস্ত্ের জন্য নগদ পয়সা ব্যয় করিতে হইত 
না॥ জমিতে ষে কার্পাম জন্মিত, তাহা হইতে স্ত্রীলোকের অবকাশমত 
কৃত! প্রস্তুত করিত, এবং এ সুতা হুইতে তন্তবায় দ্বার ধান্তের বিনিময়ে 
বস্ত্রবয়ন করান হইত। অবশ্ত দে বস্ত্র এখনকার মত চাক্চিক্যশালী 
হইত না, কিন্ত অধিককালস্থায়ী হইত। 

চাকর নিযুক্ত করিতে হইলে তাহার জন্ত ধান্ত বা জমির বন্দোবস্ত কর! 
হইত। যে প্রকারেই হউক, ধান্যের ব্যয় ও হস্তাস্তর দেশের মধ্যেই হুইত। 
এক ছটাকও বিদেশে যাইত না। কয়েক মাস গত হুইল, ষ্টেট স্ম্যান সংবাদ 
পত্রে ছুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ধান্ত পঞ্চয় সম্বন্ধে কতকগুলি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
প্রকাশিত, হইয়াছিল। সম্পাদকের মত এই যে, ধান্ত সঞ্চয়ে গ্রজা। সাধা- 
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বণকে উৎসাহত করা কর্তব্য। কিন্তু ইংরাজ সম্পাদকেরা আমাদের 
দেশের অবস্থা! সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন। অবাধ বাণিজ্যের শোতে ধান্য 
সঞ্চয় কখনই সম্ভবপর নহে। যেদেশ হইতে ঘোরতর ছুর্ভিক্ষের সময়েও 
বিদেশে প্রায় সমভাবে শন্যের রপ্তানি হইতে থাকে, সে দেশে কখনই ধান্ধ 
সঞ্চয় হইতে পারে না। যাহার! সঞ্চয় করিতে পারে, তাহার নিজের আবশ্তক 
মত সঞ্চয় করে। যাহার! শ্রমজীবী, দরিদ্র, এবং স্বল্পমাত্র জমি অধিকার 
করিয়াছে, তাহারা সঞ্চয়ের উপযুক্ত শস্য একত্র করিতে কোন কালেই 
পারে না। ছুর্ভিক্ষ কাহাদের ? যাহারা সঞ্চয়ক্ষম, ছুর্ভিক্ষ তাহাদের কেশ- 
স্পর্শ করিতে পারে ন!। যাহার! দরিদ্র,এবং সঞ্চয়ে অক্ষম, তাহারাই হুর্বৎসরে 
নিম্পিই হয়। সামান্ত অর্থনীতির মত অন্ুন্ধান করিলেই প্রস্তাবিত বিষয়ের 
কাধ্যকারণ সম্বন্ধে সহজেই জ্ঞানবান্‌ হওয়া যায়। আমার প্রচুর শদ্য 
আছে, আমি কেন অতিরিক্ত সঞ্চয় করিব? যখন কলিকাতার বাজারে 
প্রতিদিন লক্ষাধিক মণ শস্য বিদেশের জন্য ক্রীত হইতেছে, তখন সময় 
বুঝিয়! অতিরিক্ত শপ্য উচ্চ দরে বিক্রয় রিপা! বিক্রয়লন্ধ অর্থ অন্য কোন 
ব্যবসায় নিয়োগিত করিয়৷ ক্রমাগত লাভবান্‌ হওয়া শ্রেয়ঃ, না কীট পতঙ্গ ও 
অগ্নি দ্বারা শস্যহানির সম্ভাবনা স্কন্ধে করিয়া নিরর৫থক সঞ্চয় করিয়া রাখ! 
শ্রেয়? এরূপে সঞ্চয় করিলে, পরিশেষে ঘটিবে এই যে, দেশে বহুল শস্য 
ষঞ্চয় হেতু ছুর্বৎসরেও আশানুরূপ মূল্য পাওয়া! যাইবে না। ম্থতরাং ইহ! 
এক্ষণে সুষ্পষ্ট ষে, যাহার! ছুর্ভিক্ষের করায়ত্, তাঁহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমত! নাই, 
এবং যাহার! ছূর্ভিক্ষের বহিভূ্তি, তাহাদের অতি-সঞ্চয়ে ক্ষতি ভিন্ন লাভ 
নাই। ইহাতে কি সঞ্চয় হইতে পারে ? 

এই ত গেল শস্ত সঞ্চয়ের কথা । অবাধ বাণিজ্যের অনুগ্রহে আরও 
বাহ! যাহ! ঘটিয়াছে, সে সকল সম্যকরূপে বিবৃত করা অদাধ্য। বিদেশীর 
কল কারখানায় প্রস্তত দ্রব্যের সহিত প্রতিথ্বন্দিতায় আমাদের দেশী শিল্প 
একেবারে বিধ্বস্ত । ম্যাঞ্চে্টারের প্রভাঁবে দেশী তত্তবায় 'হ। হতোম্মি' বলিয়! 
ক্রন্দন করিতেছে । একবার ভাবিয়া দেখ! উচিত, কত কোটি টাকার 
ব্যবল! ম্যাঞ্চে্টার গ্রা করিয়াছে । এ দেশ হইতে পাট যাইতেছে, কিন্তু 
আমর! তাহার সঘ্যবহার করিতে পারিতেছি না। আমরা কেবল পাটগ্রাছ 
পচা ইয়া জলবায়ু ছুষিত করিতেছি, ম্যালেরিয়া গ্রভৃতি নানাবিধ দেশব্যাপী 
ব্যাধির স্থষ্টি করিতেছি। এবং এই প্রকারে যৎসামান্য অর্থের. জন্য যরৎ 
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প্রীহার দোষে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়! ফেলিতেছি, কিন্তু তাহাকে পরি- 
পাটি করিয়া সুত্র প্রস্তত করি, এ ক্ষমতা নাই। এমনকি রেড়ির বীব্গ এ 
দেশ হইতে চালান হুয়, এবং বিলাত হইতে পরিষ্কত তৈল আমাদের দেশে 
আমদানী হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার হুরীতকী প্রভৃতি অতি সামান্ত জিনিষ 
এ দেশ হইতে রপানী হয়, এবং তাহা হইতে টিংচার, রউ, প্রতৃতি নান! 
প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষ বিলাতে প্রস্তত হয়, আমরা কিন্তু সে সকল এ 
দেশে প্রস্তত করিয়া পাঠাইতে পারি না। আমাদের অক্ষমত! নকল দিকেই 
পরিলক্ষিত হয়!!! ছুরি, কাঁচি, কল্কবআ, গ্যাস, টিন্‌ ইত্যাদি প্রায় 
যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য বিদেশ হইতে আমিতেছে । আমাদের এখনও 
কিন্ত একটা প্রধান বিষয়ে যথেষ্ট সাহস আছে। এখন পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে 
ধান্ রপ্তানী হইয়া ইংলণ্ড কি জর্্মণি হইতে চাউল প্রস্তত হুইয়৷ আমাদের 
দেশে আসিতেছে না, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয় !! পূর্ব পূর্বে 
যাহা অনায়াসে বিন! অর্থব্যয়ে পাওয়া যাইত, সে সমস্তই আজকাল ব্যপ়- 
সাপেক্ষ হইয়াছে। ন্থুতরাং অর্থের আবশ্তক বুদ্ধি পাইল্লাছে। অর্থ ভিন্ন 
সামান্ত অভাবও পরিপুরণ করিবার উপাত্র নাই। অর্থাগমের উপায়ও 
সন্কীর্ণ। অনেকে বলিতে পারেন যে, ষে সময় সুতা কাটিতে, কাপড় প্রস্তত 
করিতে, এবং অন্যান্য কার্ধ্যে ব্যয় হইত, সেই সমম্ম এক্ষণে অপর কোন 
অর্থকর বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া লাভ কর! যাইতে পারে। ম্ৃতরাং আমাদের 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ নাই। 

এ স্থলে ভাবিয়া দেখ উচিত যে, যথেষ্ট সংখ্যার ধনাগমের পথ আছে 
কিনা। গুর্বেই বল! হইয়াছে যে, এ দেশ হইতে ধান্য রপ্তানী হইয়া 
বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী হয় না, এইমাত্র আমাদের অহঙ্কারের 
কারণ আছে। যদি সকল পথই কণ্টকাকীর্ণ হয়, তবে কোন্‌ পথই ব। অব- 
লঘ্ঘন করা যায়। সত! ও কাপড় প্রস্তুত কর! সম্ভব নহে, ছুরী, কাচি, কাচ 
প্রভৃতি আমাদিগকে বিদেশ হইতে আনিতে হয়। তবে কি কেবল কতক- 
খুলি শম্ত উৎপাদন করিয়া বিদেশে পাঠাইলেই ধনবান্‌ হওয়! যায়? কেবল 
মুটে মজুরের কার্যে আর কত অর্থ আছে? নিতান্ত আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি 
পর্যাস্ত বিদেশ হইতে আনীত হইলে, ধনক্ষয়ের পথ যে বিস্তৃত হইবে, ইহা 
সকলেই বুঝিতে পারেন।২ যখন ধনাগমের পথ অপ্রশস্ত, অথচ সকল 

দিনিষই দয় করিতে হইবে, তখন সে অভাব বোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, 
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এবং জীবন-সংগ্রাম অধিকতর কষ্টকর হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি 
আছে? ক্ষুদ্র জাপান জাতীয় জীবনের গুঢ় তত্ব সবিশেষ অবগত হুই- 
য়াছে। তাই আজ জাপানের সর্বস্থানই সজীব। জাপানের চেষ্টা এই যে, 
আবশ্তুকীয় দ্রব্য মাত্রেই জাপানে প্রস্তত করিতে হইবে। বিদেশ হইত্তে 
যত অল্প জিনিষ আনীত হর ততই মঞ্গল। জাপান স্বাবলম্বন মন্ত্রে দীক্ষিত,এবং 
জাপানের যুবকগণও নবীন উৎসাহে উৎসাহিত । বতনর বৎসর অনেক 
ধীমান যুবক রাজকোষ হইতে সাহাধ্য পাইয়া শিল্প শিক্ষার জন্ত বিদেশে 
যাইতেছেন। ধনিসস্তানগণ নিজ ব্যয়ে দলে দলে জর্্মাণি ও আমেরিক! 
প্রভৃতি বিশ্বকর্মার দেশে যাইয়া নানাবিধ কার্ষ্যে সুশিক্ষ! লাভ করিতেছেন। , 
আমাদের যে ব্যক্তির বৎসরে ৩৬৫, টাক! আয় আছে, তাহার শ্তালক 
পুত্রও ঘোর বাবু ও গর্ব্বিত হন, এবং তাহার পরিচয়ে সকলেরই মুখে একই 
কথ।-_ত্রিশ দিনে ত্রিশ টাকা! !! যাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্তব্ূপ সংস্থান 
আছে, তাহার বাড়ীতে সকলেই স্ফীতোদর, শীতাতপাপহিষু, প্রবাম-ভীরু, 
আলম্ত পরায়ণ ও অকর্ধরণ্য । পুত্র, কন্তা, পৌভ্র ও দৌহিত্রা্দি ঘরে বসিয়! 
মাথার মাথায় ঠুকিতে ধাকে, এবং পরস্পর গণ্গোলে অগ্নি উৎপাদন 
করিয়া ও পরিশেষে মারামারি ও কাটাক্তাটি করিয়া! দোণার সংদারকে 
শ্মশানে পরিণত করে। এই প্রকারে কত সন্তরান্ত পরিবার যে পথের ভিথারী 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

ভাতৃদ্রোহ ভারতের একটা প্রধান রিপু। জাপানে কেহই অপরের 
অনিষ্ট চেষ্টা করে না। সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্মে ব্যস্ত। অনলস কর্মগ্রাণ 
জাপান যুবক মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে আয্মোৎসর্গ করিতে আগ্রহাস্থিত। 
আমরা সৎকর্থে নিশ্চেষ্ট, এবং পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তার আসক্ত। ইংরা- 
জীতে একটা সনদর প্রবাদ প্রচলিত আছে--সর়তান অলস ব্যক্তির জন্য সর্বব- 
ক্ষণ একটা না একট! ছুক্ম্ম নির্দিই করিয়া রাখে । দেশে হুর্ভিক্ষ হইবে, 
আর গবর্ণমেন্ট চিরকালই আমাদিগকে রক্ষা করিতে নাধ্য থাকিবে, 
এরূপ আশা কর! নিতান্ত অন্তায়। পরের দয়ার উপর জোর জবরদস্তি 
নাই। গবর্ণমেন্ট যদি পুনঃ পুনঃ বিরাট সাহায্য না করেন, তবে আমাদের 
আর কি উপায়ে নিস্তার আছে? ভিক্ষা দেওয়। ন! দেওয়া যখন গৃহস্থের 
ইচ্ছাধীন, তখন ভিক্ষা না পাইলে অনুতাপ করা নিরর্থক। যাহাতে ভিক্ষা 
না করিতে হয়, তাহারই উপায় করা উচিত। কিন্তু এই উ্ঠাক়্ চিন্তার 
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ভাণ করিব কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্টকে সকল দিকে গালি দিলে কোনই 
সহ্পায় হইবে না । সংবাদপত্রের সম্পাদকের! সময়ে অসময়ে, কারণ সত্ত্বেও 
নিফফষারণে গবণমেণ্টকে তিরস্কার করিয়। শাস্তি লাভ করেন। কিন্তু ইহাতে 
উপকার না হুইয়। অপকারই হইয়া থাকে । হোম চাঙ্জ-_কথখন কেহ 
কাগজ কলমের দ্বারা নিবারণ করিতে পারিবে না। রাজকীয় উচ্চকর্ে 
ইংরাজ মণীধিগণ গবর্ণমেণ্টের মেরুদও স্বরূপ অবশ্যই নিযুক্ত থাকিবেন। 
সলভ পৃণ্যের বিজয় পতাক। সর্বত্র এবং সর্ধবকালে উডডীন থাকিবে । কেবল 
মাত্র আক্ষেপ উক্তিতে এবং লেখনী পরিচালনে অভাব মোচন হইবে ন!। 
কর্মক্ষেত্রে পুরুষত্ব দেখাইতে হইবে। শিল্প শিক্ষা, বাণিজ্যের বিস্তার, কৃষির 
উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে সম্যকূ বত্রশীল হওয়া আবশ্তক। কিন্তু সকল সময়ে 
স্মরণ রাখ! উচিত, যে কেবল কৃষির উন্নতি হইলেই, দুঃখের অবসান হইবে 
না। কৃষি ষাহাদের প্রধান উপজীবিকা, কোন কালে তাহার! সম্পূর্ণরূপে 
দুর্ভিক্ষের আয়ত্বের বছিভূর্ত হইতে পারিবে না। অনেকে মনে করিতে 
পারেন যে, দেশে যদি কৃষির উন্নতি দ্বার! প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা যায়, তবে 
ছুভিক্ষ কিরূপে হইতে পারে? ইহা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিক্মাছেন, 
যে যখন যখন ছুূর্ভিক্ষ হইয়াছে, তখন দেশ পালনোপযোগী শস্যও দেশে ছিল, 
হুর্ভিক্ষের কালে কেবল শস্তের মুল্যেরই বৃদ্ধি হইয়। থাকে ; এবং অর্থাভাবে 
নিন শ্রেণীর লোকে শস্য ক্রয় করিতে পারে না। যাহার আর্থিক অবস্থা 
ভাল, মে কখনও হুর্ভিক্ষে প্রাণবিসর্জন করে না। 

আজ কাল যেরূপ রেলপথের বিস্তার হইয়াছে, তাহাতে একস্থানের 
শদ্যাভাব অপর স্থানের উপচয় হবার অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিরারুত হইয়! 
থাকে। পূর্বকাঁলে যে ছুূর্ভিক্ষ হইত তাহাতে স্থানীয় শদ্যাভাব সম্ভবপর 
ছিল এবং প্রায়ই ঘটিত। এক্ষণে সেরূপ শস্যাভাব স্থায়ী হইতে পারেনা, 
কেবল শস্য ছুমূ'ল্য হয়। ছুভিক্ষ আর স্ুৃভিক্ষ, ষে দেশ হইতে সকল সময়ে 
চাউল, গম, বুট প্রভৃতি অন্রস্্ রপ্তানি হইয়া! থাকে, সে দেশে ছূর্বৎসরে 
শস্যের মহার্থতা একটা নিশ্চিত বিষয় | যদ্দি বণি যে, ছুতিক্ষের বৎসরে বগুনি 
স্থগিত কর! কর্তব্য, অমনি চতুর্দিক প্রতিধবনিত হইবে “অবাধ বাণিজ্য !!। 
অবাধ বাঁণিজ্য 1!” স্থতরাং দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় ভিন্ন আর নিস্তার 
কিসে? শিল্প ও বাণিজ্য ব্যতিরেকে দুর্ভিক্ষের ঘন ঘন আক্রমণ হইতে 
ান্বরক্ষার পেস্থা কি আছে! যতই দেশে অর্থের অভাব হইবে, ততই 
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দুতিক্ষের আবির্ভাব নিরবচ্ছিন্ন ঘটিবে। পূর্বেই বলিয়াছি,_ 
কেবল গবর্ণমেন্টের দোষ দিয়) নিবস্ত থাকিলে চলিবে না। গবর্ণমেন্ট 
বলিতেছেন, কামর] যথেষ্ট করিয়াছি এবং করিতেছি-_দেশে শান্তি আনি- 
যাছি_থাহাতে আপামর সাধারণ স্ুশিক্ষা! পায়,তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং 
আমাদের অধ্যবসার তোমাদের সমক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিয়! রাখিয়াছি। 
তোমর! চেষ্টা কর সুফল পাইবে, স্বাবলস্বন মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও,দেহি দেহি” 
শব্ধ ত্যাগ কর, ভিক্ষা! বৃত্তিকে দ্বণা করিতে শিখ” । আমাদের দুবুরদ্ধি ও 
আলসোো সমস্ত বিনষ্ট হইতেছে, এবং সোণার ভারতে আমরা সোণা ছাভির! 
কেবল মাটার বোঝা বহি! মরিতেছি। কত শত দিকে কত শত প্রকার 
অর্থাগমের উপায় আছে, তাহ। দ্বেখিয়াও দেখি না। এস্থলে একটা সুন্দর 
গল্প মনে পড়ে। গ্রীম্মকালে মধ্যাহ্ন হূর্য্যের কিরণরাশি অগ্রিস্ষলিঙ্গকে 
তিরস্কার করিতেছে, এমন সময়ে হরপার্ধতী এক গ্রামের মধ্যে দিয়! 
যাইতেছেন। অদূরে এক ভিক্ষুক দেখিয়! তাহার! উভয়ে বৃক্ষতলে দণ্ডাক্»মান 
হইলেন। ভিক্ষুক সবল ও প্রৌঢ়বয়স্ক, হস্তে ভিক্ষা-পাত্র, এবং তাহাতে 
মুস্তিমের় চাউল আছে। ভিক্ষুককে দেখিয়৷ পাব্বতী হরকে বলিলেন, “হে 
দেবাদিদেব! তোমার দয়া বিচির! ভ্েহ বা অট্রালিকায় শয়নে, এবং 
অসংখ্য বিলাস সম্ভোগে আপ্যায়িত, কেহ বা এই প্রথর রৌদ্রে এক মুষ্টি 
ভিক্ষার জন্য ঘর্মস্ত কলেবরে দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়। নিতান্ত পরিশ্রাস্ত। 
কেহ বা! সুখে বিভোর, কেহ ব ভুঃখে ভক্ষিত। কেন এরূপ অসম ব্যবহার ?” 
মহাদেব উত্তর করিলেন--প্দেবি, আমার দয়া! সর্বত্রই সমান। ভোগ- 
স্থখের উপায় সকলের সমক্ষেই বিস্তু ত রহিয়াছে । কেহ ব! চেষ্টা ও কর্ম দ্বার! 
স্থুখলাত করে, আর অলস মন্দধীগণ অবহেল! করিয়া ছূর্দশাগ্রস্ত হয় । শেষোক্ত 
ব্ক্কিগণের দক্ষিণ হস্তের উপাস্তে রত্বভাগ্ডার থাকিলেও তাহার প্র রত্ব 
গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না।” এই বলিয়া, মহাদেব পথিমধ্যে সহমত 
সুরাপূর্ণ এক ভাও রাখিলেন। ভিক্ষুক দূর হইতে দেখিপ যে, অপূর্ব কান্তি 
ছুই জন স্ত্রী পুরুষ বুক্ষতলে দণ্ডায়মান। সে তথন ভাবিল যে, ইহার! নিশ্চ- 
রই বিপুল ধনের অধীশ্বর, স্তরাং অন্ধ হইর! ভিক্ষ! যাচঞ1 করিতে করিতে 
চলিলে, ই'হা্দের আর দয়ার সীম! থাকিবে না। আজ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া 
জীবনের সঞ্চয় করিয়া লইব, এই সঙ্কল্প করিপ্না ভিক্ষুক ছুই চক্ষু মুদ্রিত 
কারয়া অন্ধতার ভাগ করিল, এবং চীৎকার করিতে করিতেঞ্ইরপার্বতীর 
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সম্মুখ দিয়! চলিয়া গেল। তখন হরপার্ধতী রত্বভাগার প্রত্যাহার করিয়া 
অস্তহিত হইলেন। 








শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ। 


জয় | 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


জয়পাল দিলী হইতে নির্বিঘ্নে যশলীরে প্রত্যাগমন করিয়! তিনি 
কির্ূপে আলাউদ্দীনের জীবন বিনাশের জন্য অলক্ষ্যে বাণ নিক্ষেপ করিরা- 
ছিলেন এবং আলউদ্দিনও শরাঘাতে আহত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন; 
তৎসমুদায় বিবৃত করিলেন। খিলিজ্গী সম্রাটের মৃত্যু হইলেই যে রতন- 
সিংহের মুক্তি হইবে, এ বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে 
সোৎ্স্কনেত্রে তাহার চিতোররাজের অবরোধ মোচন প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিলেন। এমন সময়ে রতন সিংহের নিকট হইতে পত্র আসিল, রাজপুত- 
রাজ জয়াকে তিলাদ্ধ বিলম্ব না..রিয় দ্বিলীগমন করিতে আদেশ করিয়া- 
ছেন। প্রেমিক যুগলের হৃদয়াকাশে যে ক্ষীণ আশালোকের সঞ্চার হইয়া- 
ছিল, সহস! তাহ! ঘোর বিষাদ তমসে আচ্ছন্ন হইল । এই আকত্সিক ছুঃনং- 
বাদে সকলেই চিন্তান্বিত ও কিংকর্তব্যবিমুড় হুইয়! পড়িল। জয়ার আত্মীয়- 
গণ কুলে কলঙ্ক-কালিম। স্পর্শের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া জয়াকে দেবালয়ে আত্ম- 
বলি দিয়! বংশমর্ধযাদা রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তীহা- 
দের এই নিদ্ারণ বাক্য শুনিয়াও জয়! প্রশাস্ত বদনে কহিলেন, “আপনারা 
নিশ্চিন্ত হউন, যখন দেখিব আর কোন উপাক্স নাই, তখন নিশ্চয়ই আমি এ 
প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি পবিত্র রাজপুতকুলে কলঙ্করেখা স্পর্শ করিতে 
দিব না। কিন্ত এখনও বিপদ দুরে--এখনও আমার প্রিয়তম জয়পাল নিকটে 
থাকিয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং বৃথ। ভয়ে ভীত হইয়। 
কেন এ জীবন পরিত্যাগ করিব ?” 

তখন সকলে একমত হইয় শীত্ব জয়পালের সহিত জয়ার বিবাহ দিতে 
মনস্থ করিলেন এবং তজ্জন্ত আয়োজনও হইতে লাগিল। পরে বিবাহের 
দিন চতুর্দিখ হইতে সহ সহজ ব্রাঙ্ষণ সমাগত হুইলেন। জয়ার 
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সপ 


মাতুল কন্ঠ! সমর্পণ করিলেন এৰং রীতিমত বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইল। 
এই ঘোর বিষাদেও দম্পাতযুগলের বদনমগ্ডল আনন'গ্রী ধারণ করিল। 
বিবাহের পরদিবস জয়! বেশ পরিবর্তনের জন্ত একটি প্রকোষ্ঠে গমন 
করিয়া পার্স্থ গৃহে দুই জন ব্যক্তির অন্ুচ্চ কঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং 
এই কথোপকথনের মধ্যে স্বীয় নাম ও জয়পালের বিষয় শ্রবণ করিয়া উৎস্থক 
হইয়! কি কথাবার্তা হইতেছে, তাহা গুনিতে লাগিলেন। কণন্বরে বুঝিতে 
পারিলেন যে, তাহার মাতুল ও মাতুলানী তীহাদেরই সম্বন্ধে পরামর্শ 
করিতেছেন । জয়ার মাতুল তাহার পত্বীকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন-__ 

“জয়া কোথায় 1” ৃ 

তাহার পত্বী উত্তর করিলেন, তাহার] অন্য দিকের বারাগাঁয় আছে ।”” 

প্নিশ্চয় বলিতেছ ?” 

“হী নিশ্চয়ই । আমি এই মৃহূর্তে দেখিয়া আসিলাম, নব দম্পতী কথোপ- 
কথনে অতিশয় মত্ত। সম্ভবতঃ তাহার! এখন সেই স্থানেই থাকিবে ।” 

“এ বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত্ত কি?” " 

“এ বিবাহের লক্ষণ শুভ নহে। যতদিন জয়! জীবিত থাঁকিবে, ততদিন 
দিল্লীর সম্রাট তাহাকে হস্তগত করিবাব 6&চষ্ট| করিবে, স্থতরাং আমাদের 
কুলে কলম্কসঞ্চার অবস্থস্তাবী ৷” 

“তবে ছুই জনেরই বিনাশ সাধন কর! কর্তব্য ৷ কেন না, জয়পাঁণ জীবিত 
থাকিলে অবশ্তই ইহার জন্ত প্রতিহিংসা! গ্রহণ করিবে ৮ 

“জয়পাল প্রক্কৃত রাজপুত--মরণে তাহার ভয় নাই-যৃত্যু তাঁহার ক্রীড়ার 
সামগ্রী” 

“কিন্ত উহাদের বিনাশ সাধনের উপাঁয় কি?” 

“উপায় আমি স্থির করিয়া রাৰিয়াছি, কল্য আহারের সময় আমি তাহা 
দের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া! দিব এবং সন্দেহ নিরাকরণের জন্ত সেইরূপ 
থাদ্য তোমার জন্যও স্থাপিত হইবে, কেবলমাত্র তাহাতে বিষ থাকিবে না। 
তাহার৷ এক্ষণে আনন্দে উন্মন্ত, স্থতরাং এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়! 
সেই বিষ মিশ্রিত খান্য আহার করিবে এবং আমাদেরও উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইবে ।” 

এবন্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া করিয়] ক্রোধ, ভয় এবং দ্বণায় 
জয়ার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং পাছে কেহ দেখিতে পায়, 
এই আশঙ্কায় গৃহস্থিত একটা তক্তপেষের নীচে" লুকাক্মিত রইলেন এবং 
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তাহার উপর এরূপ ভাবে একথানি কাপড় ফেলির। দিলেন যে, কেহ তাহার 
ভিতর নুকাইয়। আছে, তাহা সহজেই জানিতে পার! যার না। পরক্ষণেই 
জয়ার কক্ষের দ্বারে পদর্ধবনি শ্রুত হইল, এবং জয়ার মাতুল কক্ষের মধ্যে 
ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়। নিংশঙ্কচিত্তে 
ষড়যন্ত্র নিরাপদ ভাবিয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। 

ততপরে জয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়! জয়পাঁলের নিকট 
গমন করিলেন, এবং তাহাকে সমস্ত ঘটনা আমুল বর্ণনা করিলেন। ক্রোধে 
জয়পালের সমস্ত শরীর জলিয়৷ উঠিল, নয়নযুগল হইতে অগ্নিষ্ষমলিঙ্গ নির্গত 
হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে 
যাইতেছিলেন। কিন্তু জয়া তাহাকে নিবারণ করিয়! বলিলেন__“জয়পাল! 
এ ক্রোধের সময় নহে, আমাদিগকে কৌশলে কা্্যপিদ্ধি করিতে হইবে» 
তোমার ও মাতুলের খাদ্য একপ্রকার হইবে, স্থৃতরাঁং কৌশলক্রমে মেই 
খাদ্যের পরিধর্তন করিতে পাঁরিলে, বিষ মিশ্রিত থাদ্য ভক্ষণ করিয়া মাতৃল 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, এবং তাহার পত্রীকে তীহার অন্ুমৃতা- হইতে হইবে» 
সুতরাং অনায়ানেই আমাদের প্রতিহিংস! চরিতার্থ হইবে ।» 

জয়পাল এ প্রস্তাবে সম্মত হুইুলেন এবং দাবানল পরিপৃরিত প্রশান্ত 
সাগরের ন্যায় বাহ্াকৃতিতে হৃদ্য়ভাব গোপন করিয়া জয়ার আন্ীযর় ও 
অন্তান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সহাস্য মুখে কথোপকথন করিতে 
লাগিলেন। প্রথমে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের সম্মান জন্য প্রকতান বাদ্য 
আরম্ভ হইল। পরে সুন্দরী বোড়শী নর্তকীগণের নৃত্যগীতে সকলেই 
মুগ্ধ হইলেন॥। পরিশেষে যাছুকরের! আসিয়া নানাবিধ ভোজবিদ্যা 
দ্বার সকলের চিত্তবিনোদ্ন করিল। প্রথমে তাহারা একটি লোককে 
খণ্ড খও করিয়া তাহার উপর একখানি চাদর দিয় মাটাতে রাখিয়া দ্রিল 
ও কিছুক্ষণ পরে চাদরখানি অপদারিত হইলে সেই লোকটি সুস্থ শরীরে 
উঠিয়া! দঈীড়াইল। বোধ হইল, যেন তাহার শরীরে অাচড়টি পর্য্স্ত লাগে 
নাই। তদনন্তর ছুইটি পটমগুপ ণির্দ্মাণ করিয়া প্রত্যেকটিতে এক একটি 
লোক প্রবেশ করিল এবং সমাগত জনগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 
“আপনার! যে জন্ত দেখিতে চাহিবেন, আমর! তাহাই দেখাইব।” তৎপরে 
ঘর্শকগণ বাহার যাহা ইচ্ছা, সেই সেই জন্ত দেখাইতে আদেশ করিলেন, 
শ্রজজালিক্র একে একে তাহাই দেখাইতে লাগিব । এইক্বপে তাহার! 
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নান প্রকার কৌতুক প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ার মাতুল সকলকে 
আহারের জন্য আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রিতগণ সকলে যথাযোগ্য স্থানে 
উপবেশন করিলেন। এই গোলমালে জরপাল থাদ্যের পরিবর্তন করিয় 
লইলেন এবং সন্দেহ দূর করণের জন্য অতীব আগ্রহের সহিত আহার 
করিতে লাগিলেন। জয়ার মাতুলও অনপ্দিগ্ধ চিন্তে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কেবল জয়! খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলেন ন|। ইহা৷ দেখিয়া! তাহার মাতুলপত্তী, 
তিরস্কার করিয়া! কহিলেন, “জয়া এই প্রকারে কি তুমি নিমন্ত্রিগণের 
অভ্যর্থন। করিবে? তুমি আহার না করিলে সকলেই ক্ষুপ্র ও অপমানিত, 
বিবেচনা করিবেন ।” 

জয়া। “এই খাদ্য দ্রব্যে কেমন একটা গন্ধ। আমার ইহা! ভাল 
লাগিতেছে না।” 

“সে কি? তুমি ইহ! ভালবাস বলিয়া তোমার জন্যই প্রস্তত হইয়াছে । 
বিশেষত আমি স্বহন্তে পাক করিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, ইহা অত 
উপাদেয় হুইয়াছে।” 

প্যদি অতি উপাদেয়ই বিবেচন1 কর, তুমিই ইহা! ভক্ষণ কর।” তখন 
জয়ার মাতুলানীর মুখ বিবর্ণ হইল। তিনিঞ্বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার 
ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। এদিকে তীব্র বিষের প্রভাবে জন্ভা র মাতুল অল্পক্ষণ 
মধ্যেই হতচেতন হইয়া পড়িলেন এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন সমস্তই 
বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এই আকম্মিক মৃত্যুতে সমাগত ব্যক্তিবর্গ সকলেই 
বিচলিত হইলেন । কেহই কোন কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না। 
মৃতের পত্বীও লোকলজ্জ! ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন ন1। 
তখন সকলে দৈব বিড়ম্বনা মনে করিয়! সৎকার অন্ত মৃতদেহ নদীতীরে 
লইয়া গেল। ব্রাঙ্গণগণ মৃতের পারলৌকিক সখের জন্ত ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থন৷ করিতে লাগিলেন। জয়ার মাতুল পত্বীকেও সহমরণের জন্য 
প্রস্তত হইতে হইল। ভয়ঙ্কর শ্রশানদৃণ্ত মনে করিয়া! তিনি প্রথমে যাইতে 
অস্বীকার করিলেন। পরে লোকগঞ্জন! ভয়ে ব্রাঙ্মণগণ তাহাকে যাইতে 
বাধ্য করিল। চিতার উপর মৃতদেহ স্থাপন করিয়। চিতাকা্ঠে তাহাকে 
বদ্ধ করিল এবং পরে অমি সংযোগ কর! হুইল । দেখিতে দেখিতে চিতানল 
ধূ ধু করিয়া জলিয়! উঠিল। হতভাগিনীর চীৎকার সেই শব্দে যিশিয়া গেল । 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

এক্ষণে রতনমিংহের আদেশই নব দম্পতীর একমাত্র উদ্বেগের কারণ 
হইল। কিরূপে কৌশলে আলাউদ্দিনকে প্রতারিত করিয়া চিতোর- 
রাজের উদ্ধার সাধন করিবেন, সতত তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
পরিশেষে জয় দিল্লী গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পিতাকে এক পত্র 
লিখিলেন। রতনসিংহ সম্রাটকে পত্রের মন্মন জ্ঞাপন করিলে দিল্লীশ্বর পুনরায় 
রতন সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! কহিলেন, “হিন্দুরা ! এতদিন পরে তৃমি 
আমার অভিলাষ পণ” করিতে সম্মত হইয়াছ। তোমার কন্যা! দিলীশ্বরী, 
হইবে, ইহা কম দৌভাগ্যের বিষয় নহে এবং তোমাকেও আমি দিল্লীর 
অমাত্যগণের মধ্যে সর্ব্বেচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিব |” 

বিনীতভাবে রতনসিংহ উত্তর করিলেন “দিল্লীশ্বর! আমি অন্ত সম্মানের 
প্রার্থী নহি। কেবল স্বাধীনতার জন্য আমাকে এই ঘোর অপমাননাজনক 
কাধ্যে সম্মত হইতে হইল।” 

তোমার কন্তা দিল্লীর প্রাকারের মধ্যে আসিলেই তুমি স্বাধীন হইবে, 
কিন্ত তোমার কন্তা কখন আসিবে, জানিতে চাই ।”* 

যবনরাজ ! শুনিলাম, অংমার কন্তার বিবাহ হইরাছে, সুতরাং সে 
পরাধীন।। তাহার স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কথনই সে আসিবে না। কিন্তু 
জয়! রাজপুত কন্তা, কখন পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে ন1।+, 

রতন সিংহের কথায় আলাউদ্দীনের মনে সন্দেহ হইল । তিনি ভাবিলেন, 
চতুর রাজপুত তাহার সহিত চাতুরী করিতেছে । তজ্জন্য গম্ভীর হইয়! বপি- 
লেন, “রাজপুত! যদি তোমার কন্তা অদ্য হইতে সাতদিনের মধ্যে না আইসে, 
তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে ও তোমার রাজ্য ছারখাঁর করিব |” 

এই বলিয়! সআ্রাট. উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া! প্রস্থান করিলেন । রাজ- 
পুতরাজও ভাবিতে ভাবিতে প্রহরী বেষ্টিত হুইয়৷ কারাত্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন। ইহার পর চারিদিন গত হইল। পাছে জয় তাহার আজ্ঞা 
পালন না করে, এই ভয়ে রতন নিংহ ভীত হইলেন । তাহার কারাযন্ত্রণা 
দ্বিগুণ কষ্টদায়ক হুইয়। উঠিল। এমন সময়ে একজন রাজপুত সৈন্ত জয়ার 
নিকট হইতে সংবাদ লইয়। আমিল। পত্রে চিতোররাজ জানিতে পারি- 
লেন যে, জয়! পরদিন অপরাহ্ধে দিল্লীতে উপনীত হইবে এবং তাহাতে 
কৌশলে ওটাহার মুক্তির আভাষ ছিল। পত্রান্থসারে তিনি সম্রাটের নিকট 
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জয়! ও তাহার সঙ্গিগণের নির্কিঘ্বে নগর প্রবেশের আদেশ প্রাপ্ত 
হইলেন। 
এদিকে দিল্লীশ্বর এই সংবাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। অধীর 


হইয়া কল্পনার নেত্রে কত সম্মোহন ছবি দেখিতে লাগিলেন । বিস্তৃত রাজ- 
প্রাসাদের একাংশ সজ্জিত করিবার জন্ত আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং নান। 


প্রকার বেশভৃষ! করি সোত্নুক নেত্রে জয়ার আগমন প্রতীক্ষা! করিতে 
লাগিলেন। জয়ার অভ্যর্থনার জন্ত একদল সশস্ত্র সৈম্ত নগরের বহিভাগে 
সংরক্ষিত হইল । তিনি রতন সিংহকেও অনেকটা স্বাধীনতা! প্রদান করি- 
লেন। দিল্লীর নানাস্থানে মহোৎসব হইতে লাগিল। 

:. নির্দিষ্ট সময়ে একজন দূত আসিয়া জয়ার আগমন সঃবাদ জ্ঞাপন করিল। 
এবং জানাইল যে, জয়। প্রথমতঃ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রাথন। 
করিতেছেন। রক্ষিবর্থ সম্রাটের বিরাগোৎপাদনের ভয়ে কোনও আপত্তি 
না করিয়। তাহাতে সম্মত হইল। দেখিতে দ্বেখিতে একশত শিবিক! দিললার 
ভিতরে প্রখেশ কৰিয়। রতন মিংহের কারাগারের দিকে যাইতে লাগিল। 
প্রত্যেক শিবিকা একজন করিয়া! আরোহী ও চারিজন বাহক ও ছুইজন 
সশস্ত্র রক্ষি-পরিবেছিত। শিবিকার অভ্যন্তরে স্রলোকের পরিবর্তে রাপুত 
বারগণ অস্ত্র শত্ত্রদি লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। বাহকগণও শিবিক। 
ছাড়িয়া তরবারি গ্রহণ করিল ও জয়পালের আদেশে ক।রাগৃহের রক্ষিবর্গের 
উপর পতিত হুইয়। মুহূর্ত মধ্যে সকলকে বিনাশ করিল। রতন সিংহও পৃর্বব 
হইতে প্রস্তত হইয়াছিলেন। তিনিও স্বভাবজ আলস্য পরিত্যাগ করিয় 
অন্ত্রগ্রহণ করিলেন। এই কার্ধ্য এককপ নিস্তব্ধতার সহিতই সম্পন্ন হইল। 
এবং রতন শিংহের কারাগৃহ নগরের প্রাস্তভাগে স্থাপিত হওয়ায় তখন 
কোন প্রকার গোলযোগ হইল না। তৎপরে জয় সিংহ, রতন সিংহ ও 
জয়াকে মধ্যে রাখিয়৷ সাতশত রাজপুত সৈন্ত লইয়। প্রবল বেগে নগর দ্বারে 
বহিঃস্থিত সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। অতার্কত ভাবে আক্রান্ত হও- 
যাতে মুসলনানগণের অধিকাংশ হত হইল ও অবশিষ্টাংশ পলায়ন করিল। 
অদূরেই তিনটি অঙ্থ সাঁজ্জত ছিল। জয়পাল, জয়া, ও রূতন দিংহ তাহাতে 
আরোহধ করিয়। তীরবেগে দিল্লী হইতে বাহির হইলেন। এবং এ দাতশত 
রাজপুত সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হুইয়! বিভিন্ন দিকে রাজপুতানা অভি- 

' মুখে গমন করিল। জন্নক্ষণ মধ্যেই জয়ার ও রতন দিংহের গলাঞ্জন দিলী- 
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শ্বরের শ্রুতিগোচর হইল। তাহার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। পলাতকগণের 
অন্ুলরণার্থ চতুর্দিকে সৈন্যদল প্রেরিত হইল। কিন্তু এইরূপে প্রতারিত 
হওয়াতে হর্যবিষাদে আলাউদ্দিনের মন্তিফের বিকৃন্তি ঘটিল। তিনি প্রতি- 
হিংসার জন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাহার অবস্থা এরূপ 
হইল (ঘ, তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখ! আবশ্তক হইল। 

এদিকে জয়পাল পঞ্চাশৎ সৈস্ভ সমভিব্যাহারে নির্বিস্রে দিরী হইতে 
বাহির হুইয়! প্রার বিংশ ক্রোশ দূরে একটী পর্বতে বিশ্রামার্থ অশ্ব 
হইতে অবতরণ করিলেন। নেই দ্বিবস রাত্রে একজন সৈনিক আসিয়! 
সংবাদ দিল যে, প্রায় ছুইশত মুসলমান সৈন্ত পর্বতের অতিদূরে আসি- 
তেছে। শুনিবা মাত্র জয়পাল একটি অন্ধকারময় স্থানে পঞ্চবিংপতি জন 
রাজপুত সৈন্ত রাখিয়া স্বয়ং অবশিষ্টগণ সহ একটি উন্নতপ্রদেশে আরো 
হণ করিয়া যবনদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মুসল- 
মান সেনাদল ছুই দলে বিভক্ত হইয়া! অগ্রপশ্চাৎ আসিতেছিল। নিকটস্থ 
হইবামাত্র প্রথম দের পঞ্চবিংশতি জন গ্ঠপ্তস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের 
আঘাতে হতাহত হুইল। অবশিষ্টের] পশ্চাৎ হটিয়! গিয়। দ্বিতীয় দলের 
সহিত মিলিত হুইয়। পূর্বাপ্ক্ষা সতর্কতার সহিত আসিতে লাগিল। 
কিন্তু এবারও পর্বতের সমীপে উপস্থিত হইব! মাত্রঃপৃর্বের সকার অনেক 
সৈম্ত হতাহত হইল। কোথ। হইতে তীর আসিতেছে, নির্ধারণ করিতে 
না পারিয়া, যবন সেনাগণ কিংকর্তব্যবিমুঢ় প্রত্যাবর্তন করিবার মনস্থ 
করিল। কিন্তু শত্রদল সংখ্যায় অল্প, ইহ1!অবধারণ করিতে পারি প্রবল- 
বেগে পর্বত দমীপে উপনীত হইল এবং একটি পার্বত্যপথ দেখিতে 
পাইনা তদ্দবারা উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । এই সময়ে জয়পাল 
স্বীয় দলবল লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অপর দলও পশ্চা- 
দ্দিক হইতে মুসললানদিগকে আক্রমণ করিল। যবন্দল পূর্ব হইতেই 
ভীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই আক্রমণ বেগ সহা করিতে না পারিয়! ছত্রভঙ্গ 
হইয়। পলায়ন করিল। 'তাহাদের অনেকেই হতাহত হইল। অতঃপর 
জয়পাল নির্বিঘ্বে চিতোরে উপনীত হইলেন ও সম্রাটের সহ যুদ্ধ অবশ্য- 
স্তাবী মনে করিয়া তজ্জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলেন। কিন্ত অল্লকাল 
মধ্যেই আলাউদ্দিনের মৃত্যু হওয়ার রাজ্যে অরাজকতা! ঘটিল, য়পালও 
নিষ্ষপ্টক *ংইলেন। রতনসিংহ মুসলমান করে কন্া! সমর্পণে প্রতিশ্রুত 


ও 
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হইয়াছিলেন বৰিম। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাঁজ্যভার জনপ(লের হস্তে 
সমর্পণ করিয়া নিজে অবসর লইলেন। তিনি বনগমনের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু জয়! ও জয়পাল কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন 


না। একান্ত অন্ুরুদ্ধ ছইয়! তিনি রাজ প্রাসাদেই বাদ করিতে লাগিলেন । 
অল্পদিন পরেই ক্ষুদ্র শিশুর হাস্যে রাজভবন পরিপুরিত হইল । 
সম্পূর্ণ । 
শ্রীদেবিদাস চট্টোপাধ্যায় । 


এ হেন বারতা তুলোনা। 


১ 
যে হাদি গরবে কমলিনী ময়ে, 
সেহাপি কি প্রিয়া জানেনা? 
পাছে সে ভ্রমর দংশয়ে অধবে . 
তাই ভেবে প্রিয়! হাসে ন।। 
২ 
যে তারার হারে নিশা-দেবী সাজে, 
€ে কি ত! সাজিতে পারে না? 
কোমল কুনুম পাছে ব্যথ। পায়, 
তাই ভেবে মালা পরে ন!। 
€৩) 
কমলিনী সুখী ভ্রমর বঙ্কারে 
তারে কি তা ভাল লাগে না? 
ভানু ডুবে বায় ষখন সে হাসে, 
ভ্রমর তখন জাগে না। 


(৪) 
চকিত হুরিণী ষে নয়নে চার, 
সেকি সেনয়নেদেখেনা? 
ব্যাধের তাড়ন। সহেনি লিয়ে 
তাই মনে ভয় রাখে না। 


(৫) 
যে রবে কোকিল কানন মাতার, 
সে কি তা গাহিতে জানে না? 
পাছে সে কোকিল শুনে লাঁজ পায় 
তাই ভেবে প্রিয়। গাহে ন1। 
(৬) 
যে জুধার ধারা সুধাকর ঢালে, 
লে কি তা ঢালিতে পারে না? 
পাছে সে চকোর করে জালাতন, 
তাই ভেবে দান করে না। 
(৭) 
কুম্থমের বনে ভাসে পরিমল 
সেকি তা ভালাতে পারে না? 
পাছে সে পবনে ফুল ভেসে যায়, 
ভাল বুঝে সেথা আসে না। 
(০) 
কলম্কী চন্দ্রমা, পঙ্কজ কমল, 
সে মুখে এ মুল তুল না!__- 
সে যেন শুনে না কেন্দে মরে যায়, 
এ হেন বারতা তুলো ন1! 


শ্রীমহন্মদ আঙ্মীজ উন্‌ সোভান। 
পিউ । 


জীবনী সংগ্রহ । 
্বর্ণীয় ঘারকানাথ বিদ্যাভূষণ। 


কলিকাঁভার থিদিরপুর হইতে আন্দাজ ৪ ক্রোশ দক্ষিণ চাঙ্গাড়িপোতা 
নায়ক স্থানে এই মহাপুরুষ সন ১২২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
লাম ৬ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ব। 

স্থায়রত্ব মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রই আমাদের পণ্ডিত দ্বারকানাথ ছিলেন। 
পয়ন্ত দ্বারকানাথের আর কয়েক ভ্রাতা এবং ভম্বী ছিল। ইহার পিতার 
আর্থিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। কিন্তু তিনি দেবভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। ছ্বারকানাথের পিত! গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। 
তত়িত্ন ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তি ছারাঁও কিছু কিছু পাইতেন। 

পণ্ডিত দ্বারকানাথ প্রথমে পিতার পাঠশালে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তৎপৰে 
কণিকাতার সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাদ করেন। ইহার সময় সংস্কৃত 
কালেজে ইংরাজী শিক্ষা! দিবার নিয়ম ছিল না| তাহা না থাকিলেও মধ্য 
বয়সে নিজের অধ্যবসাঁর গুণে ঝঁড়ীতে বসিয়। ইংরাজী পড়িয়া উৎকৃষ্ট ইংরাজী 
শিবিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কালেজ হইতে বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করিয়! 
তখনকার ফোর্ট উইলিরম কালেজে একটা সামান্ত পণ্ডিত রূপে তথায় কিছু 
দিন চাকুরী করেন। তৎপরে উক্ত কালেজ ছাড়িয়। দিয়! সংস্কৃত কালেজে 
অধ্যক্ষের সহকারী পদে নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে ইনি সংস্কৃত কালেজের 
সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এই কার্ধ্যে ইনি 
বছদ্দিন নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গুণের বিষয় সংক্ষেপে 
জানাইভেছি। পাঠক মহাশয় এ প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন যে, গুণের সঙ্গে 
কার্যের অথবা কার্যের সঙ্গে গুণের কেমন সুন্দর সম্বন্ধ । তীহার প্রধান 
গুণ ছিল,_ 

শ্রমশীলতা । 

এই জন্য তিনি বহুকাল একরপ স্বাস্থ্যে ছিলেন, সর্দি জর ইত্যাদি পীড়া 
ছিল না। ২৫ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত কালেজে ২৫ দিনও ছুটা লয়েন নাই। 
ঝড় বৃষ্টি, হর্ষ শোক, যাহা কিছু সংসারের বাঁধা বিদ্ল পড়,ক না কেন, ইনি 
সে পমুদ* কাটাইয়া ঠিক নিয়মিত সময়ে সংস্কৃত কালেছধে নিজের কাধ্যে 


ত্য বর্ষ, দশম লখ্যা ] জীবনী সংগ্রহ । ও ২৯৯ 


উপস্থিত হইতেন। এবং শেষদশায় বৃদ্ধ বরসেও সকলকে সব্বদাই 
বলিতেন,_- 

“উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ সুপৈতি লঙ্্ীঃ (৮৮ অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকেই 
লক্ষী আলিঙ্গন করিয়৷ থাকেন। আরো বলিতেন, “আমি চোর ডাকাতকে 
যত ঘ্বণা না করি, তাহাপেক্ষা আল্সে অকর্ণ্য কুড়ে লোকদিগকে দ্বণা 
করিয়া থাকি।” 

ংস্কৃত কালেজের চাকুরীর পর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংসারে ভ্রাতা ভগ্মী, 
পুত্র কন্যা প্রভৃতিতে একটী বৃহৎ পরিবার হইয়াছিল । কিন্তু প্রত্যহ নিজে 
অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান পূর্বক পরিবারস্থ সকলকেই জাগাইতেন। ইহার 
আর একটী গুণ ছিল,__ 
গাতীর্ধ্য ৷ 

এই গুণের জন্য ইনি নাটক নভেল গ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই। 
উক্ত পুস্তক সকলে ছেলে থেলার কথা লিখিত হয়, উহা! আবার লোকে 
পড়ে, ইহাই তাহার সংস্কার ছিল। কিন্তু ইতিহাস, জীবন-চরিত, মনে! 
বিজ্ঞান এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে তাহার বডুই আগ্রহ ছিল । কোন হাল্কা 
বিষয় পড়িয়া তিনি তৃপ্তি পাইতেন নাঁ। লেখা পড় কর! তাহার জীবনের 
এক মহাত্রত ছিল। কখন অন্যায় রূপে সময় নষ্ট করিতেন না) কালেজ 
হইতে আসির। হয় পুস্তক পাঠ, ন! হয় প্রবন্ধ রচনা করিতেন। এই অভ্যান 
জীবনের শেষ দিন পর্যযস্ত ছিল। রাত্রে ৪ ঘণ্ট। মাত্র নিদ্রা যাইতেন। যখন 
ইনি লেখাপড়। করিতে বসিতেন, তথন ইহাকে ডাকিতে কেহই সাহস 
করিত না। পড়িতে বা লিখিতে বসিলে, তাহার ষোল আন! মন উহাতে 
ব্যয় হইত) কিছু মন কোন দিকে থাকিত না, কাজেই এসময় ডাকিলে, 
উত্তর দিতে হুইলে এঁ লেখাপড়ার মন তুলিয়া তবে ত উত্তরের জন্য কিছু 
মন ব্যয় করিবেন। কিন্তু এব্যয় করিতে তাহার ভাল লাগিত না। কি 
যেন আটার জোরে মনটা লেখাপড়ার ভিতর এমন আট্কান থাকিত যে, 
উহা তুলিতে গেলে আটার চাড়ে মনটা চড় চড় করিয়া! উঠি, ভাহাতে বোধ 
হয় কষ্ট হইত, তাই কেহ লেখা বা পড়ার সময় তাহাকে ডাকিলে, তিনি 
ভরানক রাগিয়া! উঠিতেন। এই জন্ত লেখাপড়ার সময় তাহার পুত্র কন্তা 
কিন্বা! মাত পর্য্যন্ত নিকটে গিয়া ডাফিতে সাহস করিতেন না। সুভ সময়ও 


৩০০ বীরভূমি 1 [ শ্রাবণ, ১৩৮ 


প্রায় গম্ভীর ভাবে থাকিতেন। এ গাস্তীরধ্য ভাব পুস্তকের পাঠক অপেক্ষা 
পুস্তক ব1 প্রবন্ধাদি লেখকর্দিগের মধ্যে শ্বভাবতঃ সহজেই সময়ে সময়ে, 
আসিয়া পড়ে। “লেখকদিগের সামক্সিক গ্াস্তীর্ধ্যাবস্থা৷ ভাবী 'প্রবন্ধের গর্ভ।- 
বস্থা” ইহা তিনি বলিতেন, এই জন্ত অন্তমনস্ক ভাবে বসিয়া! আছেন, তখনও। 
কেহ তাহার সন্ম,ঘীন হইতে সাহসী হইত ন1। পরন্ত তাহার জপর ওুণ-_ 


হ্যায় পরায়ণত!। 


নিজের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডাকক বুঝি লইতেন এবং নিজের দেনা কদাচ 
রাঁখিতেন ন। কোন প্রতিবেশীর নিকট কেহু পাইবে বলিয়া তাগাদা 
আসিলে, ইনি সে প্রতিবেশীকে স্বণা! করিতেন এবং মনে মনে রাগিয় 
উঠিতেন। কেহ কর্তব্যপালনে উদাসীন হইলে ইনি তাহাকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হইতেন। ইহার চক্ষের উপর দুর্ধলের প্রতি কেহ অত্যা- 
চার করিলে ইনি তাহাকে সহজে ছাড়িতেন না, ফে প্রকারে হউক, তাহার 
প্রতিবিধান করিতেন। এ সময় মিতব্যরিত। উল্টাইয়। যাইত, এজন্ত অনেক 
অর্থ আদাঁলতে অকাতরে ঢালিয় দিয়া,তবু অত্যাচারীকে দও দেওয়াইতেন। 
ন্ায়পরায়ণতার আর একটা দৃষ্টান্ত এই যে, সংস্কত কালেজে চাকুরী 
হইবার পুর্বে ইহার পিতার যেরূপ বার্ষিক, বৃত্তি বিদায় এবং দান গ্রভৃতিতে 
পাওন। ছিল, সে সময় ইহারও সেইরূপ পাওন! ছিল, কিন্তু স্বক্ষমতায় অর্জন 
করিতে শিক্ষা করিয়া! সে সকল বৃত্তি লওয়। পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ 
পলাথ টাকায় বামন; ভিখারি” এ হ্ুন্শম তিনি কাঁটাইয়া উঠি্নাছিলেন । 
ইনি বলিতেন, “চলিবার শক্তি হইলে আর কিছু ধরিতে হয় না।” এমন কি, 
'স্কৃত কালেজে কেহ কথন বৃত্তি পাঠাইয়া দিলেও তিনি উহার অংশ. ভ্রই- 
তেন না, অপরাপর শিক্ষকের! উহ! অংশ করিয়া! লইতেন। 


স্বাধীনতা ৷ 


ন্যায়ের উপর কিছু নিজের মত দিলে, যেরূপ স্বাধীনতা আসিয়া থাকে, 
ইহার সেইরূপ একটু শ্বাবীনতা ভাব ছিল। এজন ইনি পুর! সমাজ সংস্কারক 
না হইলেও, লোকাচারের ব্যাধিযুক্ত কাঁধ্যগুলি ভাল বামিতেন না । ব্আচার 
বেশী হইলেই শুচি বাই রোগে পরিণত হয়, সেইরূপ লোকাচার বহুদিনের 
হইলে উহার ভিতর অনেক দোষ ধরিয়া যায়। 








২য় বর্ম, দশষ সংখ্যা ] জীবনী সংগ্রহ । ৩০১ 


বিদ্যাভৃষণ মহাশয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে জন্পগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ই*হাদ্দের সমাজের প্রথা এই যে, কোন গৃহস্থের কণ্ঠাসস্তান জন্মিব! মাত্র 
একটা পাত্র স্থির করিয়া! উহার বিবাহের সম্বন্ধ ধার্ধ্য হইয়! যায়। এমন কি, 
এই সমাজে তিন মাসের বালিক। এবং চারি মাসের বালকের সঙ্গে বিবাহ 
পর্য্যন্ত হইত দেখিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রথ! তুলিয়! দিতে উদ্যত 
হয়েন, এজন অনেক লিখিয়াছেন, অনেক কলহ সহ্য করিয়াছেন; এমন কি 
নিজের পরিবার মধ্য হইতে এ প্রণ| উঠাইয়। দিয়! দেখাইয়াঁছেন, এজন্ত সে 
সময় তাহার সমাজে কত গোলযোগ হইয়াছিল । কেহ কেহ ইহাকে সমাজে 
পতিত করিয়াছিলেন, ইনি কিছুতেই উক্ত বিষয়ে প্রতিবাদে ভ্রক্ষেপও 
করেন নাই। এক্ষণে উক্ত সমাজে পূর্বের কুৎসিত প্রথা আর নাই বলিলেই 
হয়। 





বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সৎকীন্ভি । 


ই'হার প্রথম কীর্তি এই যে, নিজ গ্রামে একটা ইংরাদী ক্ক,ল খুলেন। 
কিন্তু উহা অর্থাভাবে বন্ধপ্রায় হইয়! উঠে। এজন্য ধনীদের তোষামোদ 
করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে ভাল ফল হয়নাই । শেষে পনিজে বাহ! পারিধ 
সেই মত করিব” এই বলিয়া! স্কুলটা নিজের গ্ররিবারভুক্ত মত করিয়া লইয়া, 
মানে মাসে উহাতে অনেক অর্থ দিতেন। উক্তস্কুল বিদ্যাভূবণ মহাশয়ের. 
হস্তে আদিলে উহাকে কেবল ইংরাজী স্কুল না৷ রাখিয়া» সংস্কৃত এবং ইংরালী 
স্কুল করা হয়। তৎপরে তাহার দ্বিতীয় কীর্তি,__ 

সোমপ্রকাশ। 


ইহ! সাপ্তাহিক বাঙ্গাল। সংবাদ-পত্র। এই সংবাদ-পত্রের পূর্বে ষে সকল 
বাঙ্গাল। সংবাদ পত্র ছিল, তাহার! মার্জিত রুচি লইয়] পরিচালিত হইত ন1। 
সোমপ্রকাশ সে সময়ে বাঙ্গালীদের, বিশেষ শিক্ষিত সংবাদ-পত্র হইয়! উঠিয়া- 
ছিল। এখন যেমন এডুকেশন গেজেটের “মত* গভর্ণমে্ট শুনিয়া থাকেন 
এবং লোকেও এড,কেশন গেজেটের “এই বিষয়ে” কি মত শুনিবার জন্ত 
যেমন আজকাল ওৎসুফ্য প্রকাশ করেন, সোম প্রকাশের ঠিক এই অবস্থা 
বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সময়ে ছিল। 

৮ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর এবং ৬জক্ষয় কুমার দত্ত এই ছুই মহাপুরুষের 
যন্ত্রে বাঙ্গাল! ভাষ। যেমন পরিমার্জিত হইয়াছে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বার 
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বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সেইরূপ পরিমার্জিত হইয়াছে । এখনও ”সোম প্রকাশ” 
জীবিত আছে। কিন্তু ইহার পর হইতে আর সে “সোমপ্রকাশ* নাই । 
এখন বুড়! সোমপ্রকাশ হইয়াছে। 
যাহ। হউক, ইনি বুদ্ধাবস্থায় পীড়িত হইয়! জব্বগপুরের সন্নিহিত মাতনা 
নামক স্থানে বাদ করিতেছিলেন। তথায় সন ১২৯১ লালে ৮ই ভাব্র, 
সোমবারে বিস্ফোটক রোগে প্রাণভ্যাগ করেন। 
শ্রীরাজকৃঞ্ণ পাল। 





ফুল ও ফুলের ভাষা । 
(পাশ্চত্য সংস্কার ) 


গশ্চান্া শিক্ষার প্রভাবে শিরীষকুন্থম, নবমল্লিকা, চুতমুকুল, বনলতি কা, 
মাধবা প্রভৃতির সহিত আমার্দের ঘনিষ্টত। ক্রনশঃ শিথিল হইয়। পড়ি- 
তেছে। কিন্ত এই সমস্ত লইয়াই আমাদের গৌরবের ধন মহাকবি 
কালিদান। সাধারণ মনুষ্যুশরীর পঞ্চভূতে নির্মিত) কালিদাদ যে যে উপা- 
দ্রানে গঠিত হউক না কেন, আমর! তন্মধ্যে এই কয়েকটিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
গ্ণা করি। বলিতে কি, এই সমস্ত কাপিদাসের প্রাণ; শুদ্ধ তাহাই 
কেন, প্রাণ হইতেও প্রিয়তর। : 

কাহার সহিত কাহার তুলন?! আবার দেশকাল পাত্র ভেদে রুচি 
পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সকল বিষয়ের মাত্রা আছে * 
অবস্থান্থুযায়ী অতিরিক্ত হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হ্য়ু। 

করুণাময় জগদীশ্বর প্রকৃতি রাজ্যে কি মহছর্দেস্তে পুষ্প স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন, তাহা! আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। বৈজ্ঞানিকের। বিজ্ঞান 
বলে এ রহস্ত কতছর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা সে 
বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি না। কিন্তু সংসারাপক্ত মানব নিচয় যখন 
সংসারের বিষম জালায় জর্জরীতৃত হইয়া যায়, প্রাণমন ক্ষুণ্ন এবং 
নিস্তেজ হইয়! পড়ে, তখন প্রস্ক,টিত কুন্ধম অথবা তত্তল্য কোন মনো- 
বুম বস্ত দেখিলে, দেহে কি জানি কেন, কি এক সঙ্ীবনা শক্তির সঞ্চার 
হয় এবং মনপ্রাণ উল্লাসিত এবং উৎলাহিত হইয়া] উদ্ভে। অপরের কথা, 
কেন, ক্ষুদ্র মানব শিশু হইতে দেবত1 পধ্যস্ত ইহার গুণে মুগ্ধ, রূপে 
বিমোহিত। দেবতা গন্ধবর্ব, মানব, ভাবুক এবং কবি, সকলেরই মনে 
উচ্চাস জন্মাইতে পুষ্পের অগ্রতিহত প্রভাব ও অদ্বিতীয় ক্ষমতা। 

স্থনির্মল মৃছ্মনবাহি নদীকন্দর বিধৌত, শাহ্ুল সমাচ্ছাদিত, শৈলরাঞ্জি 


পরিবেষ্টিত 'নিভূত বনভূমি প্রক্কৃতির লীলা-ক্ষেত্র। তথার বিবিধ কুকুম 
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স্বতই প্রশ্ক,টিত হুইয় স্ুরতি বিতরণ করে । এই স্থানে আগমন করিলে মনে 
এক অপাখিব স্থছুলত স্বগীয় ভাব বিকশিত হয় এবং উচ্ছ্বাসের স্থখউৎস 
সদ! উছলিতে থাকে । জীবন্থুক্ত অনাসক্ত যোগী খষি তপস্বীগণের এরূপ 
স্থল সেই কারণে সমধিক অভিলাষান্থরূপ। কিন্তু যোগী কিম্বা! তপস্বীিগের 
কথ! ম্বতন্ত্র॥। মানব সংসারে বাস করিয়। নিয়ত বিবিধ ঝঞ্চাটে ত্যক্ 
বিরক্ত হইয়! উঠে; এই কারণে নগরে অথবা তদ্বৎ অপরাপর জনপদ 
সমূহে যথায় প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভ। কৃত্রিম সৌন্দর্য্য বিকৃত হইয়! 
গিয়াছে-_-মনের শান্তি লাভের নিমিত্ত, জগতের সমগ্র সভ্য সমাজে 
তত্তৎ স্থানে ফুলের বাগান রাখিবার প্রথ! আবহমানকাল প্রচলিত 
আছে। 

যখন বর্ণ জাতি বা ধর্নির্ব্বিশেষে জগতের অন্তান্ত জাতি নগ্নাবস্থায় 
গিরিগুহায় পণ্ডবৎ বিচরণ করিয়া কেবল মাত্র উদরপুত্তি করিয়াই সন্তষ্ট 
থাকিত, তখন ভারতের আর্ধ্যগণ উন্নতির উদ্ধ হইতে উর্ধতর সোপানে 
অধিরোহণ করিতেছিলেন। ন্ুতরাং তৎকালে আর্ধ্যগণের নিকট পুষ্প 
অথবা পুষ্পোদ্যানের যে বিশেষ আদর ছিল, তাহ! বলাই বাহুল্য । প্রাচীন 
গ্রন্থ মাত্রেই ইহার বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। নিকুপ্র কানন, কামা 
বন, কেলী কানন, বৃক্ষ বাটিক! প্রভৃতি মনোহর স্থুনজ্জিত উদ্যান 
সমূহ, প্রাচীন কালে নৃপতিগণের অবসর সময়ে সন্তোষ বিধান করিত। 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণও মুক্তকে স্বীকার করেন যে, সমগ্র ইউরোপখণ্ড 
আজকাল যে সমস্ত বিচিত্র মনোহর গুম্পোদ্যানে পরিপুরিত, তন্মধ্যে 
অধিকাংশ পুষ্পই ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে নীত হইয়াছে। 

গণিত, জ্যোতির্বদ, আফুর্বেদ, দর্শন, স্তায় প্রভৃতি অমূল্য বিদ্যসমূহ 
পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট প্রথমতঃ শিক্ষা! করিয়া, 
কালক্রমে যেমন অনেক স্থলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, পুষ্প ও পুশ্পোদ্যান সন্বন্ধেও তদ্রপ এই 
নিয়মের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়না । অধুনা, নিকুপ্জ কানন বলিলে বুঝিতে 
পারি না, কাম্য বন কি জিনিষ, মনে ধারণ হয় নাঃ) আবার পুপোদ্যান 
বলিলে একট! বিষম ধাধা! আপির়া উপস্থিত হন্ন। আজকালকার আমা- 
দের ফুলের বাগান এক একটা বিলাতা নার্‌সারী। বিলাতী ফুল এবং 
“পাতার' সংখ্যাই অধিক--আগাছার মধ্যে যদি কটৎ ছুই একট! ভুলঞ্মে 
দেশী গাছ থাকিয়! যায়, তা বল! যায় না। অশোক কাঞ্চন, চম্পক বকুল, 
জবা গন্ধরাজ, যুখী মল্লিকা, স্ধ্যমুখী অপরাঞ্জিতা প্রভৃতি আর বড় 
দেখিতে পাই না__ইহার! নার.সারীর তালিকার স্থান পাইবার কোন প্রকা- 
রেই উপযুক্ত নহে। শিরীষ কুন্গুম, চুতমুকুপ ত দূরের কথ1! এমত ক্ষেত্রে 
ষে ইহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ শিথিল হইবে, তাঁহার 
বিচিত্রত।কি ? কিন্ত অশোক, চুতমুকুল, নবমন্িকা” নীলোৎগল অরবিন্দ 
লইয়াইত পর্বতন মনীষীগণ কনঃপ্পের পহ* শর নির্ঘণ কবরয়পর্েি | 
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পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সত্যতার একটি মূল মন্ত্র। অস্মন্দেণীয় অনেকেই 
এই মন্ত্রে দীক্ষিত। অবশ্য যিনি ঘাহা সুবিধা বুঝেন অথবা ধাহাতে যাহার 
অভিরুচি, তিনি সেই পথ অবলম্বন করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্য 
নাই। কিন্তুষে কথারস্পষ্টতঃ জাজল্য ভাবে যাথার্থ্য দেখিতে পাওয়া যায়, 
দে কথা নিঃশস্কচিত্তে বলিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। পুরাতন 
হইলেই যে একবারে অন্পৃশ্য হইল এবং নৃতন হইলেই যে তাহ! ভাল মন্দ 
খবিচার না করিয়া ততক্ষণ[ৃৎ সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার এমন বিশেষ 
বিধি কি আছে? নূতন ভাল হইলে গ্রহণ করিব, কিন্তু পুরাতন ভাল 
হইলেও শুদ্ধ পুরাতন বলিয়া]! তাহাকে অগ্রাহ করিব কেন? ফরাদী 
গ্রন্থকার 73011081) বলিয়াছেন, পপুরাতন এককালে নৃতন ছিল,কিস্ত নৃতনের! 
যে কালে পুরাতন হুইতে পারিবে, তাহার স্থিরত! কি*। * কথাটা ঠিক 9. 
আধ্য খধিগণ নানাবিধ গভীর গবেষণ। করিয়! চিরশ্মরণীয় হইয়াছেন, কিন্তু 
আমর! তাহাদের কৃত কীর্তি সকলের আলোচন। করিয়া, এমন কি কার্ধ্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, যাহাতে আমাদের কার্ণ্য সমুদয় একবারে বিলুপ্ত 
ন। হইয়া ভবিষ্যতে 'পুরাতন+ বলিয়। অভিহিত হইতে পারিবে ? 

ফল কথা পুরাতন তাল থাকিতে তাহা উপেক্ষ। করিয়া তৎপরিবর্তে 
নৃ্চনের সম্মান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পুরাতনের যথাযথ সন্মান রাখিয়া» 
নৃতনের সমাদর করাই যথার্থ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এ বিষয়ে 31৫01ঘ9 
/51901010115 একটি সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথ।- 
59900101080. 00০ 200100 0010 1691960% 2170 0116 17006109 
»/10)006 €05” । পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রমাদে দেশীয় পুষ্পের এমন কি 
দোষ দৃষ্ট হইল, ষে তাহাকে এক বারে নগণ্য করিতে হইবে? গ্রীন্মগ্রধান 
দেশে ম্বভাবতঃ পুষ্পনিচয় যেবূপ সুন্দর ও স্কুরভিযুক্ত হয়, তদ্ূপ আর 
কোন দেশে হয় না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের পুষ্পবৃক্ষ সকল এ দেশে 
সচরাচর ধে প্রকার বিকৃত হয়, তাহ! কাহারও অবিদ্দিত নাই। একথা 
সকলে হদয়ঙ্গম করিলেও দেই একটান! অশ্রোতের গতি ফিরিয়! বছে না, 
ইহাই বড় পরিতাপের বিষয় । (ক্রমশঃ) 


শ্রীশিবরতন মিত্র। 





ক 000051065০0 1166912016-72701506 200 77006120277 10810610855 
10100), 


বরভূমি। 


মানিক পত্রিকা ও সমালোচনী। 








. হয় ভাগ] ভাদ্র, ১৩০৮। [১১শ সংখ্যা। 


অন্ুম্মতি ৷ | 


“অনুর বিবুধ সিদ্ধৈজ্ঞারতে ষণ্য নান্তং* 

“সকল মুনিভিরস্ত শ্চিন্ত্যতে যে! বিশুদ্ধ,” 
“নিখিল হৃদি নিবিষ্টো বেত্তি বঃ সর্বসাক্ষী” 
“তম্জ মমৃতমীশং বাস্থদেবং নচ্ছোন্মি।” গাকুড়ে ॥ 








ছুঃখ নিবৃত্তির পর সুখ প্রাপ্তি হউক ইহাই সকলেরই ইচ্ছা, কিন্ত 
নখ প্রাপ্তির উপায় অপরিজ্ঞান বিধায় ইচ্ছা করিলেও সকলেই প্রকৃত 
সুখের সখী হইতে পারেন নাঁ। সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতে হইলে, 
সখ কাহাকে বলে, অগ্রে তাহা জানা আবশ্তক। পরে তাহার প্রাপ্তির 
উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে মনুষ্য প্রকৃত সখের সুখী হইতে পারেন 
এই মনুষ্য-জীবন-কালই প্রকৃত সুখের তথ্য জানিয়! লইবার উপবুক্ত অবনূর | 
স্থথ কাহাকে বলে, দেখিতে গেলে আমর! ইহাই দেখিতে পাইব যে, 
সঙ্কল্লাত্মক চিত্তের সাময়িক বৃত্যস্তর বশতঃ সময় বিশেষে বস্ত বিশেষের 
অভাবের অনদ্ভাবই স্থখ শববাচ্য হয়। মনে করুন, ষশহার সুন্দর গৃহ 
নাই, তিনি একটি উত্তম গৃহ পাইলে আপনাকে স্ুী বোধ করেন) যাহার 
পণ্ড নাই, তিনি কতকগুলি পণ্ড পাইলে আপনাকে সুখী বোধ করেন) 
যাহার রমণী নাই, তিনি একটি স্থন্দরী রমণী পাইলে আপনাকে সুবী 
বোধ করেন? যাহার ত্রীহি ও রতন নাই, তিনি ব্রীছি ও বস্তু পাইলে 
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করিতে হইলে, জীবনের কোটি কোটি বতমর অতিবাহিত করিলেও 
জীব কখনই প্ররুত সুখের সুখী হইতে পারিবেন না? জীবনকালে 
জীৰের অভাবের ইন্বত্বা নাই, একটি অভাব পূর্ণ হইলেই আবার একটি 
নূতন অভাব স্বতই উদ্ভাবিত হইয়। থাকে; জীব-স্থষ্টির ইহা স্বতঃ- 
সিদ্ধ প্রবাহ, ইহার গতিরোধ হইবার নহে। সেই জন্ত সুধী ব্যক্তিগণ 
যাহার আদ্দি নাই, অথ5 যিনি সকলেরই আদি, যাহার কারণ নাই, অথচ 
যিনি সকল কারণের কারণ, সেই ঈশ্বর, পরম কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 
স্থমনোহর নখকিপ্রক্কাবধি উচ্চ হাস্য পর্যন্ত নিরীক্ষণ বা আপন আপন 
সম্প্রদায়ান্ুপারে চক্রাদি ক্রমে ধ্যানযোগ দ্বার! স্কন্নাম্মক চিত্ব-বৃত্তি সকলকে 
বিকল্পাত্মক চিত্ত-বৃত্তি সকলে হোম করতঃ প্রারন্ধ ভোগ মাত্র করিয়! আনন্দ 
মন হইয়। থাকেন। 

ইহদৃষ্টিতে যাহাকে সুখ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহাকে প্রকৃত স্থধ 
বলিয়া লওয়! হয় ন। বলিয়৷ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি দৃষ্তয বস্ত 
মাত্রই জীবের সুখের জন্ত না হইয়া! থাকে, তাহ। হইলে বস্ততঃ মিথ্যা জানি- 
যাও জীব মাত্রে উহাতে লিপ্ত হয় কেন? ইহার উত্তরে ইহাই দেখিতে 
পাইব যে, এই পরিদৃশ্তমান জগতে যাহা £কিছু আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক 
হয়, সেই সমস্তই বস্ততঃ মিথ্যা হইলেও কোন এক অনির্বচনীয় খত্য পদা- 
এেঁর চির সত্া বশতঃ সত্য বলিয়। প্রতীয়মান হয়। জলপতিত চন্দ্র ছায়ার 
প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকৃত চন্দ্রের মধুরিমা যেমন নয়নপথের অতীত হয়, 
তজ্জরপ জগতীস্থ মায়িক বস্ত নকলে মমতা স্থাপন করিয়া গক্রপী পরব্রঙ্গের 
সন্নিধান হইতে দাস বা বন্ধুরূপী জীব সুদূরে পতিত হইয়া থাকেন। 

এবন্প্রকার চিত্ববৃত্তি সকলের বিক্ষেপজনিত অভ্যাসই কাল ক্রমে গাঁঢ় 
হইয়া অজ্ঞান নামে কথিত হয়। এই অজ্তঞানই সমস্ত ছুঃখের জনক । যখন 
চিরমুনী সকলও কদাচিৎ ধ্যানাভাব হুইয়। থাকেন, তখন স্বতঃ ভ্রান্ত জীবের 
কা কথা! 

পূর্ববাভ্যাম ক্রমে আম্মা, কর্ম করিবার জন্তই চিরান্থবদ্ধ, এবং কর্ম্মই 
জীবের সুখ বা দুঃখের হেতু । এবং চিত্তের সঙ্কল্াম্মক বৃত্তির পরিচালনই 
কর্ধপ্রবৃত্বি। কন ক্ষয় করিতে ন৷ পাঁরিলে দুঃখ নিবৃত্তির অন্যবিধ উপাস্ 
নাই। অতএব চিত্তের সক্কল্পাত্মক বৃত্তির পরিচালন যতই ক্ষীণ হইবে, 
জীবও ততই প্ররুত স্থুখের অধিকারী হইতে পণ্বাকন " 


২য় বর্ষ, ১১শ মংখ্য। 1 অনুস্থৃতি ] ৩৪০৭ 





ইহজগতে আমরা যাহ কিছু দেখিতে পাই, তাহ। সমন্তই ত্রিগুণাত্ম ক, 
তমঃ রঙ ও সত্ব এই তিনটি গুণের একত্রাবস্থা ব্যতীত কোন বস্ত স্য্ট হয় 
না। কালে ইহাদের প্রত্যেকই প্রধান হইয়! থাকে) অর্থাৎ সত্বের উদয় কালে 
জীব মাত্বিক, রঞজোগুণের উদয় কালে জীব রাজনিক, ও তমঃগুণের উদয় 
কালে জীব তামসিক আচরণ করিয়া থাকে । জীব বহুতর চেষ্টা করিলে ও 
কখনই কালের গতি রোধ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। পূর্ণবক্ষভেগ- 
বানের চিদংশ বিশেষ আত্ম! জীবরূপে আকাশে, বায়ুরূপে বাধুতে, তেজরূপে 
অগ্নিতে, জলরূপে জলে ও পৃথিবীরূপে পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু কি পৃথিবী, 
'কি জল, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আকাশ কেহই ইহাকে জানে নাঃ তবে 
আকাশে যে শব গুণ আছে, বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে, পৃথিবীতে যে গন্ধ 
গুণ আছে, অগ্নিতে যে দাহিক। শক্তি আছে ও জলে বে রস পদার্থ আছে, 
তাহ! উক্ত ভূত সকলে পূর্ণবক্ম ভগবানের চিদংশ অনুগ্রবিষ্ট থাকা বশতঃ 
হইয়া থাকে । জড়পদার্থে চিদংশের সন্গিধান না হইলে উহাতে চৈভন্ত 
হইতে পারে না। যত প্রকার চেতন পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্য 
জীবনই উত্তম দৃষটান্তস্থলঃ কেন না মনুষ্য ভ্রীবনে মহ্ুব্য সকলকে হিতাছিত | 
জ্ঞানবিশি্ট দেখিতে পাই, অন্ত জীবে হিতাহিত জ্ঞান থাকিলেও তাহা! 
কেবল ভয় বশত:ঃই হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্য জীবনে কাহাকেও ভয় করিতে 
হইতেছে না, নিজ শরীরে নিজে নিজে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার হইবার 
সথবিছিত উপায় রহিয়াছে । অন্ত কোন জীবের সেরূপ ধারণ! করিবার 
ক্ষমতা নাই। হরিম্থৃতিই সমস্ত স্থুথের একমাত্র জনক। হরিস্থৃতি অতয়দা, 
শুভদ। ও বিভ্রনাশিনী ) অপর 

প্বেদে রামায়ণে চৈধ পুরাণে ভারতে তথ]। 
আদি মধ্যেচ অন্তে চ হিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥৮ 

হরি স্মরণ করিলে কখনই কোন কার্ষ্যে বার্থমনোরথ হইতে হয় না, 
হরি সকল ছুঃখ কর্ষণ করিয়। সর্ব্ব লক্মীময়ী রাধার প্রতি মনোধারণ করাইয়! 
থাকেন, রাধার প্রতি মনোধারণ! করিতে পারিলে সকল আপদ দূর হুইয়! 
গেল, স্থুতরাং তখন সর্বপ্রকার স্থখ আপনা আপনি আসিয়া! উপস্থিত হয়, 
আর স্থুথ স্থুথ করিয়া সুখান্বেষণ করিয়। বেড়াইতে হয় না). কিন্তু বাঞ্চনীয় 
বিষয় লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে, সর্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে গুর্ত বিশ্বান 
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দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরো। 
যাদৃশী ভাঁবন! ষস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥* 

আরও-- 
“ধ্যানং দৈবত পুজনং জপতপো! দানাগ্নিহোত্রাদয়ঃ। 
প্পাঠোযোগ নিষেৰণং পিতৃমখোহভ্যা গতার্চা বলি। 
*এতেব্যর্থ ফলা ভবস্তি নিয়তং ষস্যোপদেশং বিনা, 
“তং বন্দে শিবরূপিণং নিজ গুরুং সর্বার্থ সিদ্ধিপ্রদং ॥* 


অর্থাৎ ধ্যান, দেবতা-পুজ।, জপ, তপন্তা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাঁগ যকতর, 
স্তোত্রাদি পাঠ, যোগ সেবা, পিতৃ পুক্ধা, পিতৃ যজ্ত, অতিথি সৎকার ও বলি- 
প্রদান, ধাহার উপদেশ ব্যতিরেকে এ সমন্তই ব্যর্থ বা নিক্ষল হয়, সেই শিব- 
্ূপী অভীষ্দাতা গুরুদেবকে আমি নিত্য নিত্য বন্দনা! করি। আরও যথ।, 








“গুরু ব্তে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎ প্রসাদতঃ। 
দ্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিঞ্চ শ্বকীর্তিং পুষ্টিবর্দিনাং। 
“অন্যৎ সর্বং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥*” 


অর্থাৎ গুরুবদনস্থিত পরমধ্ষতত্ব শ্রীপুর প্রসাদেই লাভ হয়, অতএব 
স্বাশ্রমোক্ত বর্ণ ধর্ম এবং পুষ্টি বর্ধিনী শ্বীক্প কীর্তি প্রভৃতিকে বরং পরি- 
তাগ করিবে, তথাপি গুরু ভিন্ন অন্ত ভবন! ভাবিবে না। পুনশ্চ 
শ্রীভগবহুক্কৌ যথা-_ 
*আচার্ধ্যং মাং বিজনীয়ান্লাৰ মন্যেত কহিচিৎ 
ন মর্ত্যবুদ্ধা] হুয়েত সব্ব-দেবময়ে! গুরুঃ ॥৮ 


অর্থাৎ আমাকেই ( ভগবানকে ) আচার্য জ্ঞান করিৰে, কদাচ মৃত্যু 
সমাকুল মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না। কেননা, গুরু সর্ব-দেবময়। 

বিশেষতঃ কলিকালে শ্রুতি সকল পাষও ভয়ে গুপ্ত হইয়াছেন, আচার্ধয 
বাক্যে বিশ্বাস ভিন্ন অন্তত্র বিশ্বাস স্থাপনা করিলে আমর! আমাদের অভীষ্ই- 
সাধন করিতে সক্ষম হইতে পারিব ন1। গুরুতে বিশ্বাস করিতে না পারিলে 
চিরকালই অন্ুখী থাকিতে হইবে, সংসারর্ূপ কৃপে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার 
করিতে গুরু ভিন্ন ত্রিজগতে আর কেহ নাই-_. 

, প্অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দনঃ | 


হয বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ] অনুস্ৃতি । ৩০৯ 


অর্থাৎ গুরু বিদ্বান হউন আর নাই হউন, স্বপথে, চলুন আর বিপথেই 

চলুন গুরুদেবই সদাকাল গতি হইয়। থাকেন । অন্াত্র চ-- 
“হরৌ রুষ্টে গুরুন্ত্রাতা গুরৌ কষ্টে নকশ্চন। 
“তন্মাৎ সর্ব প্রযত্বেন$গুরুরেব গ্রসাদয়েৎ॥”” 

অর্থাৎ হরি রোষ করিলে গুরু ত্রাণ করিয়৷ থাকেন, কিন্তু গুরুদেব কষ্ট 
হুইলে ত্রাণকর্তা আর কেহ নাই, তজ্জন্ত সর্বপ্রযত্ব মহ শ্ীঞ্গুরুদেবকে. 
প্রসন্ন করিবে। 

আমার কিন্তু গুরুতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। হরি স্বৃতির কোন ক্রমও . 
অবগত নহি। এমতাবস্থায় দিন যায় রাত্রি আইসে, আবার রাত্রি যায় দিন 
আইসে, কত দ্বিন কত রাত্রি চলিয়। গেল, আমি যে অন্ুখী, সেই অন্ুুখী 
এমতাবস্থায় একদিন মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মন! তুমিত দেহেন্দ্ির 
সকলের রাজ, কুপা করিয়1 আমায় হরি দেখাইতে পার ? তখন মন আমাকে 
সঙ্গে লইয়। জগতীস্থ নান! স্থানে লইয়া! গিয়। নান! মুর্তি দেখাইতে লাগিল, 
কিন্তু কোন মূর্তিই আমার মন ভুলান ন৷ হওয়ায় পুনরায় মনকে বলিপাম, 
মন! তুমি আমাকে অনর্থক ঘুরাইয়া লই বেড়াও কেন? বঞ্চনার ফল 
কি? তখন মন বলিল, তুমি যাহাকে দেখিতে চাও, তাহাকে কি এই প্রথম 
দেখিতে যাও, না! আর কথন দেখিয়াছি? কেনন| যে বিষয়ের জ্ঞান হইবে, 
পুর্বে সে বিষয়ের অন্তনিধ জ্ঞান চাই) প্রত্যক্ষ হউক, অনুমান হউক, আর 
শব বোধই হউক, এই জাতীয় জ্ঞান না থাকিলে স্মরণ হইতেই পারেন! । 
প্রথম অন্থতব, প্রত্যক্ষা্দি তাহার পর, তাহার পর সংস্কার, তাহার পর 
স্থতি, তাহারই ফল ধর্মশান্ত্র, এই জন্যই উহার নাম সৃতি না এই প্রথম 
দেখিতে চাও? আমি বলিলাম আমার মনে হয়, যখন আমি মাতৃগর্ভে 
নিহিত ছিলাম, তখন একবার দেখিয়াছিলাম ; মাতৃগর্ভ হইতে তৃপৃষ্ঠে 
পতিত হইয়৷ আর দেখিতে ন! পাইক়্! কাহ! কাহা করিয়| কানিয়! উঠিলে 
জননী মুখে স্তন্য দিলেন। স্তন্য পান করিব! মাত্র সেই মন, প্রাণ নয়ন ভুলান 
রূপ আর দেখিতে বা! দেখিবার চেষ্ট। পাইলামন1। ভাই মন! আমায় কে 
ভূলাইল ? তখন মন বলিল, তুমি যাহার রাজ্যে আসিয়াছ, তিনিই তোমাকে 
তোমার হরি ভুলাইয়াছেন। আমি ভিজ্ঞাস! করিলাম, তিনি কে? কোথায় 
থাকেন? তখন মন বলিল, তিনি মারা, সর্বত্রই বিরাজমান । আমি 
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লইয়। আমার চক্ষুদ্ধয়ে সেচন করিব! মাত্র দেখিলাম, এক তপ্ত কাঞ্চন বরণ 
সুন্দরী যুবতী আলুলায়িত কেশে দিগবসন পরিধান করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়- 
মানা । তাহার কপালে অরুণ-বিনিন্দিত সিন্দর বিন্দুঃদক্ষিণ হস্তে ত্রিশুল, 
বাম হস্তে কমগ্লু, অধর ফলকে মৃছ মন্দ হাসি ও তাহাতে এমনি প্রকাশ, 
যেন প্রার্থিগণকে বরাভয় প্রদান করিতে সদাই উদ্যাত!। 

আমি দেথিয়াই প্রণতি পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, মাগো ! তোমার 
ব্রাজ্যের ব্যবহার ও নিয়ম কি? বলিলেন 








আপনার বল যারে, মেতে! তোমার মন্দ করে, 
আপনারে জানায়ে তোমার 
আর, পুত্র, পৌত্র, পরিবার আর শত শত, 
আমার রাজ্যের ধন তারে বিধিমত ১. 
প্রদান করিয়। নিত্য তাহারে ভূলাই, 
আমার আমার মাত্র তাহারে শিখাই ঃ 
সে যে কার, কে তাহার নাহি দিই অস্ত, 
সর্বদা তাহারে রাধি এই মতে ভ্রান্ত; 
মৃত্যুকালে মম বশে আমারে ধ্যে়ায় , 
পুনর্বার জন্ম হয় আমাতে বেড়ায়। 
তখন আমি কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাগো ! তোমার রাজ্যে 
আসিয়৷ পড়িলে নিস্তারের কি কোন উপায় নাই? উপদেশিলেন 


তাজ, ত্যজ, রে বৎস ঘ্বণ। লঙ্জ! ভয়, 

আর নিন্দা জাতিকুল শীল কর ক্ষয়; 

আনি, মধ্য অস্ত্য বস কররে বর্জন, 

সর্ধদ আনন্দে তুমে কররে স্থাপন ; 

রহ, বহু, রে বৎস, নিত্যতত্ব স্থানে, 

তা হলে কিভব ভয় আছে কোন স্থানে; 

নির্বিকার হবে তবে, সাধুজন সঙ্গ পাবে, 

হবে তব স্ুকৃতি উদয়। | 
€হবে সতপথে ভক্তি, অনায়াসে পাবে মুক্তি, 

ংসারের আর কিবা ভয়.) 
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এই স্থলে বল হরি, পুনরে বদন ভরি, 
হরি, হরি, হরি কর পার, 
স্ুভক্তি উদ্দিত হবে, পুন নাহি জন্ম পাবে, 
এড়াবে সংশার কারাগার । 
বুলিলেন বৎস ! শ্রশ্রীগুরুদেবের বাক্যে অটল বিশ্বাস করিয়া অপ্রমত্ত 
হইয় অগ্রসর হও । বস্তত কোন অভাব থাকিবে না, সকল কামনাই পূর্ণ 
হইবে। এই বলিয়।কি জানি কোন্‌ পথ দিয়া কোন্‌ নির্জন স্থানে 
চলিয়! গেলেন--আর দেখিতে 'পাইলাম ন1, আমি আবার যে কে সেই__সেই 
অন্থধী এবং না হুইবই কেন? গুরু ও হরিতে অভেদ জ্ঞান স্থাপন 
করিতে না পারিলে ত আর কোন উপায় নাই-_বথা ব্রচ্মণোবাক্যং 
“যোমন্ত্ঃ সগ্ডরুঃ সাক্ষাৎ যে! গুরুঃ সহরিঃ স্থৃতঃ ইত্যাদি। 


(ক্রমশঃ) 
শ্রীলক্মীনারায়ণ সিংহ। 


ফুল ও ফুলের ভাষা । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


বিলাতী পুষ্পের জন্য যে প্রকার যত্ব, পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যদ্িত 
হয়, দেশীয়ের জন্ত:তাহার কণাংশ মাত্র হইলেও যে বিশেষ উপকার সাধিত 
হইবার সম্ভাবনা, তাহার অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। নিয়োদ্ধত কয়েক 
ংক্তি হইতে একথ| স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইবে। 'স্থলপদ্ম আশ্বিন মাঁসে 
ফুটিতে আরস্ত হয় ও ফাল্গুন চৈত্র পর্য্যস্ত ফুটিয়া উদ্যানের শোভা বর্ধন 
করে, ইহার বড় বড় ফুল হয় দেখিয়াই সকলে মুগ্ধ হয়) কিন্তু আমর! 
ইহার আর একটি গুণ দেখির1 সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা! 
করিয়াছি। বর্ষারন্তের কিছু পূর্বে ইহার মোটা শাখ! ছাটিয়া দিলে 
সেখানে অনেক গুলি শাখা বাহির হয়। এই নবীন শাখা॥ুগুলি অতি অল্প 
দিনেই পাটের গাছ হইতেও লহ্ব। হয় । যে সময়ে পাট কাচিয়া৷ পচান 
হয়, সেই সময়ে এই ডাল »গুলি কাটিয়া সেইব্ূপ পচাইয়! ধুইয়! লইলে 
অতি উৎকৃষ্ট পাট হয়, যেমন শক্ত তেমনি দীর্ঘ ও পরিফার। যুদি ইহার 
রীতিমত চাষ কর! হয়, তাহ! হইলে আরও সুন্দর ও কাধিক পরিমাণে জন্মে, 
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আর একটি কথা, পাটের ন্তায় ইহার গাছ বৎসর বৎসর সমূলে নই 
করিতে হয় না। একবার হুইলে বনু বসর থাকে । "** গবাদির উৎপাত, 
বৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি দ্বার! ইহার নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। কার্তিক মাসের 
শেষে, অর্থাৎ বর্ষ। ক্ষান্ত হইলেই, ইহার ছোট শাখ! বিতন্তি প্রমাণ 
করিয়া! পুতিলে ছুই বদর মধ্যেই আশানুরূপ বৃক্ষ হয়, তখন কার্ধ্যারস্ত কর 
যাইতে পারে ।* * অধিক কি এক ভারত ক্ষেত্রে চেষ্টা করিলে ২৫৪ প্রকার 
গোলাপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। 1 

পূর্বের কথ! ছাড়িয়৷ দিলে অবশ্ত শ্বীকার করিতে হইবে, যে অধুন! 
পুষ্প ও পুস্পোদ্যানের মুখ্য উদ্দেশ্ত অবসর কালে বা সময় অসময়ে মনের 
একটু শাস্তি লাভ করা,__ক্ষুগ্ন মনে কিঞ্চিৎ স্ফর্তির বিকাশ কর!। দুর্লভ 
মানমিক শাস্তি ও স্ফত্তির জন্ত এত যত্্, এত আয়াস ও এত অর্থব্যয়। কিত্ 
বহু কষ্টে রচিত দেই বিচিত্র শোভাময়ী 0০০: এ বসিয়া, আশানুরূপ হৃদয়ের 
শাস্তি কয়জনে লাভ করিয়া! থাকেন ? 


ষেকবি? 
প্রকৃত তাহার সব অধিকার 
আকাশ কানন কন্দর গিরি, 
তার অন্তর্গত রাজ্য দেশ কত 


সকলি তাহার আনন্দ পুরি । 
তাহার আবার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পুষ্পোদ্যানের আবশ্তক কি 2 সে-_. 
*আসিলে বৃক্ষের পত্র 
অনিমেষে চেয়ে রয়-_. 
বনের পাখীর রবে 
বিমুগ্ধ |” 
তাহার আবার 0০০: এর দরকার কি, তাহার আবার হার্মনিয়ম্‌ 
ফ্লুটের কিকাজ? ভাবুক প্রকৃতি প্রেমে বিভোর, সে বলে 
“যা দেখি যা বুঝি, সতি 
তাই যেন নিরমিত 
ভূলাতে এ ক্ষুত্র প্রাণ 


* হিহ্য্দী ৩০ ভাজ্র ১৩০১। 
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তাহার আবার দেশী বিদেশী ভালমন্দ বিচার কি? তাহার নিকট 


"যার পানে চাই সেই মধুমস্ন 
সরলতা! গুণে ভুলিয়ে রই ।' 

“জল নিরমল যা কিছু পরল 
মকলি আমার স্থথের মূল।, 

“চাদের কিরণ কাননের ফুল 
যখন ষে ভাবে যেখানে দেখি। 

ভুলে যাই ছঃখ ভূলে যাই জালা 


আপন! ভুলিয়ে চাহিয়ে থাকি ।” 


প্রকৃতির সর্কত্রই মধুময়, প্রতি অন্ুপরমাণু উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ-ঠল্‌ ঠল, 
করিতেছে ; তবে প্রবেশ কর! চাই, নচেৎ অন্ধের মত মকলই শৃন্ত এবং 
অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হুয়। যাহার একটি মাত্র চক্ষু আছে, দে 
চর্মচক্ষে সমগ্র বাহ্প্রক্কৃতি দেখিতে পারে? কিন্ত প্রকৃতির গুঢ় রহন্ত 
ভেদ করিতে পারে কয় জন? আর এক ঝুঁথা, প্রক্কৃতি সৌন্দধ্যের এমনই 
গুণ যে, যতই আলোঁচন। করি« ততই অভিনৰ সৌন্দর্য্য স্তরে স্তরে উদব(টিত 
হইতে থাকিবে। সেই জন্ত কবি, স্তব্ধ প্রকৃতি লইফ়াই সুখী, প্রক্কৃতি পাঠেই 
মাতোয়ারা । কিন্তু এইরূপ কৰি হইতে পারে কযজন,_-এই মুখ কয়- 
জনের ভাগ্যে ঘটিয়! উঠে? 

অগদীশ্বরের বিশাল রাজ্যে সকলে মান নহে--সকলে সমভাবে সুখী 
হুইবে কোথা হইতে, সকলে কবি হইবে কেমন করিয়া । সুখ ছুঃখ ভাগ্যা- 
ভাগ্য ঘকলেরই তারতম্য আছে । কৰি প্রকৃতিরাজ্যে যাহা দেখে, তাহা" 
তেই উন্মত্ত; আমি একজন সাধারণ সঙ্কীর্ণচিত্ত ক্ষুত্ব মানব, বিচিত্র কৃত্রিম 
শোভাযুক্ত বিবিধ বর্ণের পত্র পুষ্প পরিপূরিত সীমাবদ্ধ অল্পায়ব উদ্যান ভিন্ন 
আমার আর উপায়াস্তর কি। 

ভাল কথা ;-_কিস্ত আমর! বিষয়াস্তরে নিযুক্ত ছিলাম। বলিতেছিলাম, 
সাধারণ মনুষ্তের পক্ষে মনোরম পুষ্পোগ্তান অত্যাবশ্তাক বটে, তবে উদ্ভান 
রচনা সম্বন্ধে দেশীয় পুণ্পের প্রতি একটু নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিত হইতেছে। 
উদ্যানে বিদেশী পুষ্পের আমদানী হওয়ার পক্ষে, আমরা বিক্ষৌধী নহি) 
বরং ইহার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই আমর! সুখের বিষয় বিবেচনা করি। 


৩১৪ বীরভূমি | [ ভাদ্র, ১৩৮ 


কিন্ত, এটি বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্তক, যেন দেশীক্ক পুণ্পের প্রতি 
কোন মতে গর্হিতাচরণ কর! ন হয়। 

স্থখের ও গৌরবের কথা, যে ইদানীস্তন শিক্ষিত সমাজে উদ্ভান-রচনা, 
ক্ষিকার্ধ্য প্রভৃতির গ্রাতি কিঞ্চিৎ শুভদৃষ্টি পতিত হইতেছে। এই নকল 
সম্বন্ধে আলোচনা একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইতেছিল) পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রভাবে এবং তাহাদিগের অপরাপর বিদ্যার স্তায় এই বিদ্যার প্রতি অতিশয় 
অনুরাগ দেখিয়।_কত্ গ্রন্থকার এ বিষয়ে কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এমন কি 
জীবন পর্ধযস্ত উৎসর্গ করিয়াছেন--আমাদেরও অপরাপর বিষয়ের ন্তায় এ 
বিষয়ে অনুরাগ বর্ধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। তবে, পূর্বেই বলিয়াছি, 
বিদেশীয়বের প্রতি টান্‌ একটু বেশী । তা! হইবারই কথা ; আমাদের দেশে 
যখন ইংরাজী শিক্ষা! প্রচলিত হইতে আর্ত হয়, তখন অনেক প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষার প্রতি একবারে মনপ্রাণ ঢালিয়। দিয়াছিলেন,__ 
বাঙ্গালার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলে দ্বণায় নাসিক! কুঞ্চিত করিতেন। কিন্তু 
ক্রমে এক্ষণ অবস্থা কিরূপ দ্রাড়াইয়াছে ?_-ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃ- 
তির চর্চা করিয়া অনেক মহাত্ম! এক্ষণ বাঙ্গালা ভাষা ও বিজ্ঞানের পুষ্টি- 
সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। বাঙ্গালায় যাহ। কিছু অভাব আছে, পূরণ করি- 
বার জন্য সাধ্যমত চেষ্ট/ করিতেছেন। সেই জন্ত পুশ্পোগ্ভান রচন1 সম্বন্ধে 
বিদেশীয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ বেশী টান্‌ দেখিলে তত ছুঃখিত হুইবার কারণ 
নাই-_দেশীয়ের উন্নতির আশা করিবার সময় অতিবাহিত হয় নাই, এমন 
কি উন্নতির আশ করিবার সময় হয় ত এক্ষণে বহুদুরে অবস্থিত। 

পুষ্প ও পুষ্প বৃক্ষের যত্র ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুশ্পের উৎকর্ষসাঁধন কর! 
সামান্য কথা নহে) এ সকল বিষয়ের জটিল বিজ্ঞানশান্ত্র আছে, বহু যত্র 
এবং আয়াসে শিক্ষা করিতে হয়। কে বলিবে, যে বিদেশীয়দিগের নিকট 
বিজ্ঞানাদ্দি শিক্ষা! করিয়!. ভবিষ্যতে দেশীয় পুষ্প-বুক্ষার্দির উন্নতিকল্পে এবং 
দেশীয় বৃক্ষাযুর্ধ্বেদের সম্যক আলোচনায়, অনেকেই বিশেষ বত্রপর ন! 
হইবেন। 

এক্ষণে আমরা পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে ফুলের যে ভাষ! সংস্কার প্রচ- 
লিত আছে, তাহারই কথঞ্চিং আলোচন1 এবং উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইব। 

নিক্মাবছায় অবস্থান করিয়। ধিনি যত যত্ব ও পরিশ্রম করিবেন, তিনি 
ততই ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। এ কথার যাথার্থা 


শা 
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ব্যষ্টিগত অথব1 জাতিগত, উভয় অবস্থায় সমভাবে দেখিতে পাওয়। যায়। 
মানদিক অথব! পরমার্থিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই | এ বিষয়ে যিনি যত 
অগ্রসর হইবেন, আমর] তাহাকে ততই ভালবাসা হইতে সম্মান এবং সম্মান 
হইতে ভক্তি করিতে আরম্ভ করি। সেই জন্ত আমর! বালীকি ব্যাসকে 
শুদ্ধ কবি বলিয়! ক্ষান্ত হই না,__দেবত! তুল্য জ্ঞান করি। ইংরাজগণও 
[11690 ও 5179159952/কে 7015100 শব্দে অভিহিত করিতে কুষ্ঠিত হয় 
না। সেইরূপ আবার দাম্পত্য গ্রণয় এবং ভালবাস! হইতে ঈশ্বর প্রীতি ও 
প্রেম প্রাপ্ত হইবার সম্ভব, তবে বিনি যতদুর কৃতকাধ্য হইতে পারেন। এই 
হেতু পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা আমরা আপনাদিগকে অধিকতর উন্নত মনে, 
করি। পুপ্প শব্দটি উচ্চারণ করিলে, হিন্দুস্বদয়ে দেবভাবেরই সমধিক 
্ণ্তি হইয়া! থাকে, তদের ভাব বড় একটা মনকে অপ্রিকার করিয়। বসিতে 
পারে না। পাশ্চাত্যগণের.মধ্যে এখনও ইতর ভাবই প্রবল) অধিকাংশ 
স্থলেই পুষ্প, শুদ্ধ প্রণয়ীর ভালবাস! দেখাইবার নিদর্শন মাত্র -ইন্ড্রিয় তৃপ্তির 
বিলাস দামগ্রী। কিঞ্চিৎ পরে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে । 

হিন্দুদিগের মধ্যে যদি কোন প্রকার পুতু্পর ভাষা প্রচলিত থাকে, তবে 
তাহা নীরব ও অব্যক্ত । নীরবে ও নিজ্জনে, প্রাণভরা প্রাণের ভাবা, 
পুষ্পের অব্যক্ত গভীর ভাষায় বিমিশ্রিত হুইয়, হৃদয়ের প্রেম-অশ্ররতে লিখিত 
হইলে, তাহাই বাগ্মী প্রবরের অকাটা বাক্প্রপঞ্চের ন্যায় ক্রিয়া করিতে 
থাকে ; শুদ্ধ পুষ্প অথব! বুক্ষপত্র, কথিত ভাষার স্তাক্প কার্ধ্য করিতে দেখিতে 
পাই না। শকুস্তলাকে শুকোদর সুকুমার নলিনী পত্রে নথ দ্বার! বর্ণ অস্কিত 
করিয়। 'মদন লেখ, প্রস্তত করিতে হইয়াছিল 3 সুন্দরকে রতির ফুলময় তন্থ 
গড়িয়া, কেঁয়! পত্রে চিত্র গ্লেরক লিখিয়া নিজের পরিচয় গ্রদান করিতে হইয়াছিল 
--পরিশ্রমের এক শেষ! পাশ্চাত্যগণের কিন্তু এইরূপ স্থলে বিশেষ সুবিধা । 

ইংলগ্ডে ফুলের ভাষ। বহুদ্দিবদাবধি প্রচলিত আছে। 900007, 13017 
70790 হইতে আরম্ভ করিয়া! আধুনিক কবিদিগের গ্রন্থে পর্যন্ত, ইহার 
বিস্তর আভাষ প্রাপ্ত হওয়! যায়। তাহারা যেস্থলে হৃদগত বা মনোগত ভাব 
সমূহ বাক্য দ্বারা পূর্ণ বিকশিত করিতে অসমর্থ হয়, তথায় পুম্পের দ্বারা 


সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্ধ্য হইয়া থাকে । 
5481] 07955 00702-105015 70101) 11 
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11277 ড/০7050 1107698 তুরপ্ক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া! এই 
প্রথা ইংলণ্ড বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তুর্কেরা' নাকি এ বিষয়ে 
সমধিক পটু । 

লিখিত ভাঁষ। মাত্রেরই যেমন ব্যাকরণ প্রচলিত আছে এবং স্থলবিশেষে 
তাহার ও আবার সং্ঞা নির্দিষ্ট থাকে, ফুলের ভাষা সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রথ! 
অবলম্বন করিবার যত্ব কর! হইয়াছে। 

সর্বনাম সম্বন্ধে .এইবূপ সঙ্কেত নির্ধারিত হইয়াছে, কোন বিশিষ্ট ফুলকে 
বাম দিকে নত করিলে ক্ষেত্রান্ুদারে “আমি” অথবা “আমাকে? বুঝিতে হইবে 
এবং দক্ষিণ দিক নত করিলে “তুমি” অথব! “তোমাকে” বুঝিতে হইবে । 
কিন্তু যখন প্রত ফুল ন! দিয়া, কেবল মাত্র তাহার চিত্র প্রেরণ কর! হয়, 
তখন এ ফুল পূর্বোক্ত সঙ্কেতের বিপরীত ভাবে অঙ্কিত করিতে - হয় 
তুমি” ও “তোমাকে” বুঝাইতে হইলে, বাম দিকে নত করিয়! চিত্রিত 
করিতে হয়। 

যে ফুল যে ভাব পরিস্ষ,ট করে, সেই ফুলটিকে উপ্টাইয়! ধরিলে, অর্থাৎ 
বৌটাধার উপর করিয়া! ধরিলে, ঠিক তাহার বিপরীত ভাব বিজ্ঞাপিত হয়। 
পত্র ও কণ্টক সহ গোলাপ কোরক প্রেরিত হইলে, বুঝিতে হইবে, যে 
আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে, কিন্তু আশাও করিতে পারি) কোরকটি 
উন্নতানত করিয়। প্রেরিত হইলে তোমার আশা ঝ। শঙ্ক! কিছুই করিবার 
দরকার নাই।”» আবার কোঁরকটি কণ্টক বিবর্জিত করিলে, "আশা করিবার 
বিশেষ কারণ রহিয়াছে” (€7)015 ডি ০5৪17016০0০ 1,০2০) এইক্প এবং 
পত্র শুন্য করিলে শঙ্ক৷ করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে (11১০৩ 15 ০৮০:%- 
850০ তি) এইবপ বুঝিতে হইবে। কোন এক প্রকার ফুল 
(78857 ) সোজাভাবে ধরিলে “হৃদয়ের শাস্তি' ( 759৮5 ০৪5৪) এবং 
উচ্চ ভাবে ধরিলে তাহার বিপরীত অর্থ বুঝায়। আবার এই ফুল যখন 
কাহাকেও হাতে হাতে সোঞ্জাভাবে উপহার স্বব্ধপ প্রদত্ত হয়, তখন দে 
ব্যক্তি” আমায় মনে রেখে (1017. ০110০) এইরূপ এবং উণ্টাভাবে প্রদত্ত 
হইলে "আমায় ভুলিয়া! যাও+ (৮০1০ 17০), এইরূপ বুঝে । 4১08111 
নামক এক প্রকার ফুল, অহ্ষ্কারের সংজ্ঞ। বলিয়া! নিদ্দিষ্ট? পুর্ববোক্ত প্রথা 
অনুপারে 48 9110৩ 19 100000190+, ০৪৫ 070৩ 19 ০১৪০/:৪০, এই ছুই 
ভাব উদ্ধীধঃ এবং বামদক্ষিণ দ্দিকে নত করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে। 


২য় বর্ষ, দশম সংখ্যা] ফুল ও ফলের ভাষা । ৩১৭" 








ড7/911-90%61 হূর্ভাগ্যের খময় অন্ুরক্ত থাকার চিহত €11011100 10 10157 
101007) বৌট! ধরে উন্নত করিয়া কাহাকেও প্রদান করিলে, সেই ব্যক্তি 
ছঃখের সময় অবিশ্বাসের (80910701 10 0০০1০) কাধ্য করিয়াছিল, এই 
রূপ হুচিত হয়। আবার 1781) ৪০1] [1০৩: হস্তে রাখিলে “মনের কষ্ট 
(71০8010 ০£10170) হৃদয়ে ধারণ করিলে বিপত্তি অথব৷ প্রীতি “( 0০০৮1৩ 
০1০৬৩) এবং বক্ষে ধারণ করিলে ক্লান্তি ( /০৪180699 ) বিজ্ঞাপিত হইয়া. 
থাকে। 
18) ঞ. এবং 15 এই তিনটি ইংরাজী (16০1০) শব্দ এক, ছুই ও 
তিন শাখ৷ বিশিষ্ট লতাগ্র ভাগ দ্বার! অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । 
খ্য। নির্দিষ্ট করিবারও সহজ উপায় আছে। এক হইতে দশ পর্য্যস্ত 
ংখ্যা, যথাক্রমে এক, ছুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যক পত্রের দ্বারা গ্রকাশিত হয়। 
এগার হইতে উনবিংশ সংখ্যা পর্য্স্ত বুঝাইতে হইলে,দশটি পাতায় অতিরিক্ত 
ফল সংযুক্ত করিতে হয়) যথা ১৩ তের বুঝাইতে হইলে, দশটি পত্র যুক্ত 
শাখায় তিনটি ফল সংযুক্ত করিতে হয়। ২০ হইতে ৯৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত ভিন্ন 
নিয়ম) যত দশক হইবে, দশ সংখ্য। পত্র বিশিষ্ট শাখায় ততটি যুক্ত পত্র 
ংলগ্র করিতে হয়, বক্রী সংখ্যা ফলের দ্বার! ভ্ঞাপিত করিতে হয়। যখ! 
৫৫ বঝাইতে হুইলে, দশ পত্র বিশিষ্ট শাখার অগ্রভাগে পাচটা যুক্ত পত্র 
সংগ্রিষ্ট করিলে পঞ্চাশ হইল, তাহাতে পূর্ববকার মত পাঁচটি ফলযুক্ত করিলে 
সর্ঘ সমেত ৫৫ হইল। একশত হইলে দশটি দশপত্র বিশিষ্ট শাখ! একটি 
বৃহৎ শাখায় সংযুক্ত থাকে, তাহাতে আবার যতটি পৃথক পত্র থাকিবে, তত 
শত বুঝিতে হইবে। খুচর| দংখ্যার নিয়ম পূর্বকার মত। এই প্রকারে 
এক শত হুইতে নয় শত নিরানব্বই; সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দশটি ফারণ 
পত্র থাকিলে সহত্র এবং তাহাতে ষতটি অপর অপর পত্র সংলগ্ন থাকিবে, 
ততগুণ সহত্র বুঝিয়৷ লইতে হয়। এইরূপ ফল ও পত্রের দ্বারা, বয়স, জন্ম 
তারিথ প্রভৃতি অনায়াসেই স্পষ্ট করিয়। ব্যক্ত কর! যাইতে পারে । 
কোন গ্রণয়ী নিজ প্রণগ্িনার অষ্টাদশ জম্মোত্দবে পুষ্প ও পত্রের দ্বার 
কিরূপ মনের অক্ফ্টভাব, জপন্ত ও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারে, 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। একটি চির সবুজ (চির ভালবাসার 
নিদর্শন) পত্রে, মাল্যের ভিতর দশটি পত্র বিশিষ্ট শাখায় আটটি ফল : সন্নি- 
বেশিত করিয়! ( অষ্টাদশ প্রণয়িণীর বয়ঃক্রম ), তাহাতে একটি লাল গোলাপ 
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কোরক (নির্মপ এবং স্থন্দর ) অথব। শেত-পদ্ম (পবিত্র ও বিনীত) স্থাপিত 
করিবে ; ইচ্ছা হইলে তাহাতে আরও পীচ মুকুল (-.আমি তোমার বন্দী), 
কারণ (-সরলত1) প্রদান করা যাইতে পারে। 

সপ্তাহের সপ্ত বার ও বৎসরের দ্বাদশ মাস জ্ঞাপন করিবার ভিন্ন ব্যবস্থা 
আছে; সপ্তাহ যথা-_সোমবারঃ__পঞ্স' পত্র ; সোমবার হইতে স্থষ্টির আরম্ত, 
পদ্মপত্র সুয্যোদয়ে দিবারস্তে গ্রস্ফ,টিত হয়। 

মঙ্গলবার £-_অর্ শুভ্র ও অর্দনীল বর্ণ পত্র; শুভ্র ভাগ ত্বর্ণ এবং নীল 

ংশ সমুদ্রের চিহ্। স্থষ্টির দ্বিতীয্প দিনে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। 

বুধবার ঃ-ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পত্র; শুভ্রাংশে স্বর্গ, নীলাংশে জল এবং হুরি- 
তাংশে পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় দিবসে এই কার্য সমাধা হইয়াছিল। 

বৃহস্পতিবার ৪--হরিদ্বণ পত্রের উপর একটি পুষ্প; কারণ স্থষ্টির চতুর্থ 
দিবসের কার্য [.01017215 

শুক্রবার ঃ--একটি কীট অধিষিত একটি পত্র, শুক্রবার হইতে জীবের 
সৃ্টি। 

শনিবার £--ফলযুক্ত পত্র; শনিবার দিবস শাক্‌ সবজী ও ফল মূলের 
সৃষ্টি হয়। 

বুবিবার £-:একটি অলিভ. 011০ ) পত্র ১ বিশ্রাম ও পবিত্রতার চিহ্ন। 

মাপ যথা 2. 

জানুয়ারী সাময়িক পুষ্পমাল্য পরিবেষ্টিত একটি রবিন্‌ পক্ষী) এই 
লময় রবিন্‌ পক্ষীর আবির্ভাব হয় এবং সাময়িক পুষ্প সৌরভে চতুর্দিক 
আমোদিত হইয়া! উঠে। . 

ফেব্রুয়ারী £--সাময়িক পুষ্পমাল্য পরিবেষ্টিত, একটি (0০10-97701) 
পক্ষী) এই সময় এই সকল পক্ষী সঙ্গমে রত হয়। 

মার্চ £-_বাদাম শাখা সমন্বিত একটি পক্ষীর বাস1। 

এপ্রেল £_-বঝোপের মধ্যে একটি লিনেট পক্ষীর কুলায়। 

মে ২--পুষ্পধিশিষ্ট একটি ঝোপে কুলায়, আহার-লোলুপ পক্ষী শাঁবকের 
চিত্র। 

জুন £__অন্কুর জনিত পরিপক 36:06 ফল। 

জুলাই্_ন্ুগন্ধী বেগুনে [1৩ জড়িত, লাম রঙের ০7005 গুচ্ছ। 

আগষ্ট :--পকক ব্দরী সংলগ্ন ঘৰ ও গমের গুচ্ছ। 


২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ] কোথা শাস্তি । ৩১৯ 


সেপ্টেম্বর ২ _অস্কুর মংযুক্ত 1,075 নামক বৃক্ষপত্রের মাল্য। 

অক্টে।বর £-_-বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট টান £১96915 এবং 112201-005 গুচ্ছ | 

নভেথর £-_গাজর ও সালগম সংশ্লিষ্ট আইবি লতার মাল্য। 

ডিসেম্বর £_17011 পুষ্পমাল্য চাকৃচিক্যময় সবু্ধ পাতা! এবং সিন্দ,র 
বর্ণ ফল ও তাহার মধ্যে আনন্দগ্রদ £)1508150 এতগুলি একত্র রহিলে 
ডিসেম্বর মাস বুঝিতে হয়। 

প্রবন্ধটি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতে চলিল। পাঠকগণের ধৈষাচ্যুতি হইবার 
সম্ভব; বিশেষতঃ এইবার ক্ষান্ত না হইলে বীরভূমির বহুমূল্য স্থানের অপ- 

ব্যবহার করা হইবে । এই জন্য আমর! আপাততঃ আরও কয়েকটি 
বিলাতী ফুল সম্বন্ধে ছুই চারি কথ বলিয়া! অন্যকার মত বর্তমান প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। 

07977০09116 :--ছঃখে সাহদ, এই পুষ্প ষতই নিশ্পেষিত হয়, ততই 
মনোরম ত্রাণ উৎপাদন করে। 

1১০৫৩ :--“নীচতা” ১. এই পুষ্পলতা সাধারণ মৃত্তিকায় আগাছার মত 
জন্মায়। অন্য বৃক্ষ বা গুলে সংলগ্ন হইলে তাহাতেই জড়াইয়! থাকে 3 
তখন ইহ।র মূল নষ্ট হইয়! যার এব এ বৃক্ষ বা গুল হইতেই পরিপুষ্ট হইতে 
থাকে। 

13001095911 :--পস্থির ও শাস্তি”ঠ যখন আকাশ নির্মল হয় এবং ্ুক্সিগ্ধ 
বাষু বহিতে থাকে, তখন এই শ্বেত পুষ্প দকল গুচ্ছে গুচ্ছ প্রন্ফ,টিত হয়। 
সচরাচর এই পুষ্প জলাশয়ের নিকট জন্মে, এই জন্য ইহার শ্বেত পুষ্প নির্মল 
জলে প্রতিফলিত হইয় বড়ই সুন্দর দেখায়। 

199107৩1 ₹পাপ” 5 মানবের মনে পাপ প্রবেশ করিলে যেরূপ সদূত্তি 
নিচয় বিনষ্ট হয়, তন্রপ এই পুষ্প, শস্যক্ষেত্রে জন্মিয়৷ শস্যের বিশেষ অনি 
সাধন করে। ইত্যাদি 


শ্রীশিবরতন মিত্র। 


ছেখা, 
হেথা, 
হেথে, 
হেথা, 
হেথা, 
হেথা, 
হেথা, 
শেষে, 
তাই, 


ওমা, 


কোথা শাস্তি? 


নদ! অলে শোকানলে, 


, বিষে হৃদি জর্‌ জর্‌ 


কিবা নিশি দিনমান 
কোথা হতে অলক্ষিতে 
সদাই আকুল প্রাণ, 
প্রবল অশান্তি বাতে 
ংসার-বিটপী তলে, 
হতাশে ভেঙ্গেছে বুক, 
বিষম বিপাকে পড়ি, 


তোর আশে সফভনে 


এ ক্ষুদ্র পরাণ মোর, 
সদ! উঠে হাহাকার ; 
হয়ে আছি মর্মাহত 
হৃদি পুড়ে ছারথার ঃ 
সদ বহে এক টান 
ছুঃখ-আোতে হৃদি ভাগে, 
অশান্তি যাতনা আপি, 
এ ক্ষুদ্র হৃদয় গ্রাসে; 
হৃদে তৃষা বলবান, 
শুক পিপাসায় ; 
উৎপাটিত শান্তি তরু 
ফুলে ফল ঝরে যায়; 
খু'ঁজিয়াছি যতবার 
শাস্তির শীতল ছায় ; 
লাগতনা, গঞ্জন! সহি 
ফিরিয়াছি পায় পায়, 
ডাকিতেছি বার বার 
ওগে। দেবি শাস্তি রাণি! 
রেখেছি আপন মনে 
এ হৃদি আসন থানি। 


শ্রীশরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী । 
বালী। 


জ্যোতিফ-তত। 

'অনন্ত-শক্তির অনন্ত স্থষ্টির মধ্যে জ্যোতি্ষমণ্ডল অন্ততম। প্রভাতে 
ক্তরাগ রঞ্জিত পূর্ব্ব গগনে 'জবাকুন্থম সঙ্কাশ' তপন দেবের উদয়, পৌর- 
মাসীর সান্ধ্য নিশায় জগৎ-মনোহর রূপে পুর্ণচঞ্রের বিকাশ, অমা-নিশার 
.তামদী রজনীতে সুনীল নির্্মন আকাশে সুরবাল! দীপরাজি সদৃশ তারকা- 
*্বলীর আবির্ভাব আমর! আনন্ম প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিশ্ব স্থষ্টির প্রারস্ত 
হুইতেই এই জ্যোতিফমণ্ল বিদ্যমান আছে। সমুদ্র-দৈকহের ক্ষুদ্র বালুকা- 
কণ। হইতে অত্যুঙ্গ শৃঙ্গ সুবিশাল মহীধর, গ্রভাঁত তৃণদুল সংযুক্ত ক্ষুদ্র শিশির 
ক্ষণ! হইতে অনন্ত অসীম নীল অন্থুধি, টুর অগোচর সামান্ত কীটান হইতে 
জীবকুলশীর্য মানব প্রভৃতি পৃথিবীন্থ যাধতীয় পদার্থই ধাহার সর্বশক্তিমত্তার্‌ 
পরিচায়ক, গণনাতীত জ্যোতিষ্ষমগ্ডলও এই বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমা 
ষুগধুগ্ান্তর ঘোষণ করিতেছে । সেই জ্যোতিক্ষমগডলীর আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলে মহাতেজ! তপনদেবই সর্ব প্রথমেই আমাদের মনোযোগ. 
আকর্ষণ করেন। কোটী ব্রন্মাগুপতির অনন্ত রান্যে তপনদেবের ন্যায় বা 
তাহা অপেক্ষ। মহীয়ান কোটা কোটা জ্যোতিফ বিদ্যমান থাঁকিলেও নৈকট্য 
নিবন্ধন, বাল্যকাল হইতেই তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত। আমাদের 
মৌরঞগতের কেন্ত্র বলিয়া তিনি আমাদের চক্ষে মহান। শৈশবে “দিদি- 
মার” মুখে তাহার বৃদ্ধ সারথি পরিচালিত অষ্টাশ্ব যোজিত বিশাল স্যন্দনের 
কথা শ্রবণ করিয়াছি, পৌষের দারুণ শীতে সতৃষ্ণ নয়নে পুর্বব গগনে তাহার 
উদয়ের প্রতীক্ষা! করিয়াছি, কখনও বা তাহাকে মাতুল সম্বোধনে, কখনও বর 
তাহার অতি বৃদ্ধ! মাতাকে উংকোচ-প্রদান প্রলোভনে তাহার শীতাপহারক 
প্রথর কর-প্রার্থা হইয়াছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রকার-মুখে তাহার 
দেবত্বের কথা গুনিয়াছি, পৌরাণিক মুখে তাহার অমিত পরাক্রমশালী বিস্তৃত 
বংশের বিষয় অবগত হইয়াছি, আর সেই অনন্ত শক্তিমান মহান্‌ জ্যোতি- 
ম্মানের চক্ষু স্বরূপ এই অমিত-তেজ। জ্যোতিষ-পুঙ্গবের অনুপম রূপে ও 
অপার শক্তি দর্শনে আত্মহার। হইয়া “জবা-কুম্গম সঙ্কাশং, ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ 
পূর্বক ভক্তিতরে শত ৃহত্্ বার তাহার চরণে প্রণাম .করিয়ান্ছি। এই. 


৩২২ বীরভূমি। [ ভাদ্র ১৩৮ 





তপন দেব হইতেই জগতের উদ্তব, তীহ! ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব, 
সেইজন্য তিনি সবিতা" বা 'জগণ প্রসবিতা, | সুতরাং জ্যোতিষ্ষমণ্ড লীর 
আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়! তাহাকে উপেক্ষা করিয়া! অন্তের আলোচন। করা 
অসম্ভব। তাহার বিষয় ষথাশক্তি আলোঁচন! করাই এই ক্ষুদ্র গ্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য । বলিয়া রাখা আবশ্ক যে, মানব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে 
সুধ্যদেবকে বিভিন্ন চক্ষে দর্শন করিয়াছে, সে সমুদয়ের অবতারণ! এই প্রবন্ধের 
উদ্দেস্য নহে। এই বিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতিকালে 
বিজ্ঞান শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া হর্য্যের ঈশ্বরত্ব বা! দেবত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা 
পৌত্তলিকতা মাত্র । সুতরাং আমিও বিজ্ঞানবিদের পদাস্ অনুসরণ করিয়। 
তিনি বৈজ্ঞানিক-চক্ষে হুর্য্য সম্বন্ধীয় ষে সকল বিষয়ের আবিফার করিয়াছেন, 
সংক্ষেপে তাহার আলোচন! করিব । পু 
আমর! চর্মরচক্ষে হুর্য্যকে একখানি গোলাকার রৌপ্য থালার স্ায ক্ষুদ্র 
ও সমতল দেখিয়া থাকি, কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে, সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড ও 
পৃথিবীর ন্যায় বর্তলাকার। যেমন কোন গোলকের লন্ুখে দণ্ডায়মান 
হুইলে উহ্বার এক,অংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, অপর সমুদ্রয় 
ংশ দৃষ্টির বহিভূ্তি থাকে, সেরূপ আমরা ুর্য্যেরও অংশমাত্র দেখিতে 
পাই। প্রকৃত পক্ষে হুর্য্যের আয্নতন এত প্রকাণ্ড যে, উহার পরিমাণের 
বিষয় সম্যক ধারণ! কর! এক প্রকার অনস্ভব। বহু দিন পরে পুত্র-কন্তার 
চন্্রমুখ নিরীক্ষণেচ্ছ ব1 প্রিয়তম| প্রণস্ষিনীর প্রণয়-সম্ভাষণ-লিগ্ম, প্রবামী 
পাঠক বোদ্ে ব। পঞ্জাব মেলের বেগ দেধিয়! বিম্মিত হইয়াছেন। “ছয় দণ্ডে 
ছয় দিনের পথ* অতিক্রম করিয়া সুদূর ব্যবধানস্থিত প্রিয়তম-পুত্রের স্ুখ- 
সংস্পর্শে আত্মহার হুইয়1 ঝা প্রণস্লিণীর স্থকোমল বাঁহুপাঁশে আবদ্ধ হইয়া 
বাম্পীয় শকটের ঁশশক্তি সম্পন্ন আবিফারকের ভূয়সী প্রশংস1 করিয়াছেন। 
কিন্ত ওঁ প্রকার দ্রুতগামী যানে আরোহণ করিয়। যদি একবার হৃুর্যমগ্ুলকে 
গ্রদক্ষিণ করিতে হয় তাহ! হইলে দিবারাত্রির মধ্যে একবার বিশ্রাম ন! 
করিলেও দশ বৎসর লাগিবে! পৃথিবীর আয়তনকেই আমর। অতি প্রকাণ্ড 
বলিয়া জানি কিন্তু সুর্য্যকে দশ লক্ষ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার 
এক এক ভাগও পৃথিবী অপেক্ষা বড় ! হুর্য্যের তাপ পরিমাণও আদ্ুতনেরই 
অনুরূপ, বৈজ্ঞানিক রসায়ন শাস্ত্রের সাহাযো, কৃত্রিম উপায়ে যে পরিমাণ 
তাপ উৎ*3 করিতে পারেন, তাহা কুর্ধ্যতাপের সামান্তাংশ মাত্র প্র্যাটিনম, 
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নামক ধাতুখণ্ডে তাড়িৎ প্রবাহ চালিত করিলে উহা! অত্যযত্তপ্ত ও অত্যুজ্জল 
হইস্ দ্রব হুইয়! পড়িতে আরম্ভ করে। কৃত্রিম উপায়ে উত্তূত যাবতীয় 
তাপের মধ্যে এই গলনশীল প্ল্যাটিনমের তাপ পরিমাণই সর্বাপেক্ষ। অধিক, 
কিন্তু সুধ্যতাপের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, হৃর্ধ্য এত প্রকাণ্ড হইলেও আমাদের 
চক্ষে এত ক্ষুদ্র কেন? নুর্ধযতাপ এত অধিক হইলেও আমর তাহাতে 
তন্মীভূত হই না কেন? পৃথিবী হইতে সুধ্যের দূরত্বই ইহার কারণ। ুর্য্য 
আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ২৭ লক্ষ মাইল অন্তরে 
অবস্থিত। এই দূরত্ব নিবন্ধনই আমর! ৃর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি, এই দুরত্ব 
নিবন্ধনেই সুর্য) তাপের অতি সামান্তাংশ মাত্র পৃথিবীতে আসিয়া পৌহুছে। 
কোন প্রকাণ্ড অধিকুণ্ডের যত নিকটবর্তী হওয়। যায়, ততই আমরা! উহার 
তাপ অধিক অনুভব করি এবং উহ! হইতে যত দুরে যাওয়! যাঁর, উহার তাপও 
তত ত্রাস হয়, আমরা এই অনীম তাপরাশি হইতে ৯ কোটারও অধিক 
মাইল দূরে অবস্থান করিতেছি বলিয়া! দেই অননুমেয় তাপের প্রভাব অন্থতব 
করিতে পারি না । যদ্দি কোন উপায়ে হৃর্য্ের সন্গিহিত হইতে পারিতাম, 
তাহা! হইলে ভীষণ দাবানলে ক্ষুদ্র পতঙ্গের স্তায় মুহুর্তে ভন্মীভৃত বা বাম্প-, 
পুপ্জ মাত্রে পরিণত হইতাম, তছ্িয়ে আর সন্দেহ নাই। অনেকে মনে 
করিতে পারেন, আমর! পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে উঠিব, ততই হৃুর্ষ্যের 
সন্নিহিত হইব, সুতরাং তাপ পরিমাণও সেই পরিমাণে বুদ্ধি হইবে। কারধ্যতঃ 
কিন্তু তাহা! ঘটে না। যাহার! কখন শৈলারোহণ করিয়াছেন, ধাহারা 
কখন হিমাপ্রির উচ্চ-চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা অবগত আছেন 
যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে আরোহণ করা যায়, তাপের পরিমাণ সেই 
পরিমাণে হাস হইয়া থাকে । সাঁগরতল হইতে ৭০৯০ ফিট উচ্চে অবস্থিত 
দাঞ্জিলিংএ সমস্ত বর্ষব্যাপী ঘোর শীত, পৃথিবীস্থ যাবতীয় উচ্চ গিরিশৃঙ্গ 
চিরনিহারাচ্ছন্ন । পুর্বে যাহা বল! হইয়াছে, বাহতঃ দেখিতে গেলে এই 
ব্যাপারটা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে। আমরা হূর্ধ্য হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে তাপ প্রাপ্ত হই, তাহার পরি- 
মাপ এত অল্প যে, উক্ত তাপ পৃথিবীপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইবার কোন উপায় ন! 
থাকিলে পৃথিবী চিরবরফাচ্ছন্ন হইস়! প্রার্ণীবাসের অযোগ্য হইত। কথা৷ 
একটু বিশদরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাঁউক। প্রখর ববি-করোর্জগি দিবা- 
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ভাগে কোন দেওয়াল শুগ্ত কাঁচনিশ্মিত সাদী পরিবেষ্টিত গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিলে গৃহের মধ্যভাগ বহির্দেশ অপেক্ষা! অধিক উত্তপ্ত বোঁধ হইবে । ইহার 
কারণ এই ষে, যে পরিমাণ তাপ কাঁচ ভেদ করিয়! চতুর্দিক কইতে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করে, সে পরিমাণ তাপ আর বাহির হইতে পারে না, ল্ুতরাং তথান্ব 
তাঁপ ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে । এইরূপে ক্ষুদ্র গৃহে অধিক পরিমাণে 
তাপ সঞ্চিত হওয়ায়, গৃহের অভ্যন্তরভাগ বহির্দেশ অপেক্ষা অধিক উষ্ 
হয়। পৃথ্তিল সন্বন্ধেও ঠিক এইরূপ । যে পরিমাণ সুধ্যতাপ বাযুরাশি ভেদ 
করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে' আসিয়া! পেীছুছে, সেই পরিমাণ তাপ আর বাযুভেদ 
করিয়! শূন্য দেশে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। ভূভাগ উক্ত তাপ গ্রহণ করিয়া 
উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতে থাকে ও তন্নিকটবর্তাঁ বাযুরাশিও উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ 

ংস্পর্শে উপরিস্থিত বাযুরাঁশি অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়'। এখানে বায়ু 
রাশিকে কাচ নির্মিত সাঁপী ও পৃথিবীপৃষ্ঠকে গৃহাভ্যন্তর বলিয়া কল্পন1 কর! 
'যাইতে পারে। আমরা এই সাসীরূপী বায়ুভেদ করিয়া ধতই উদ্বে' উঠিতে 
থাকিব, ততই অধিক শৈত্য অনুভব করিব। যদ্দি কোন প্রকারে পৃথিবীর 
চতুর্দিকস্থ বাযুমগ্ডল নষ্ট হইয়া বায়, তাহা হইলে পৃথিবীপৃষ্ঠে চিরহ্মানী। 
বিরাজ করিবে, তদ্বিযয়ে আরুসন্দেহ নাই । 

“শশাঙ্ক কলকী” বলিয়া ভূবনবিখ্যাত। চত্দ্রের নিজের রূপ নাই--পরের 
রূপ লইয়৷ তাহার রূপ, স্ধ্যদেবের প্রথর কিরণই তাহার মধুর রূপের 
মূলীভূত, তাই তিনি ধার কর! রূপে আপন কলঙ্ক গোপনে অক্ষম। সেই 
জন্য আমর! বাল্যকাল হইতেই তাহার পল্পবিত শাখা-গ্রশাখা বিশিষ্ট 
“কদস্ব বৃক্ষ'ংতলদেশে রজ্জবদ্ধ “হরিণ শাবক” ও সকাধ্য তৎপর! অশীতি- 
পরা “বৃদ্ধার সুত্র নিন্মাণ” প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হৃুর্য্যের কলঙ্কের কথা কখ- 
নও স্বপ্রেও ভাবি নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছাড়িবার পাত্র নছেন, বন্তৃষ্টিতে 
সুর্ষ্যের এই ভুবন আলোকর! রূপের মধ্যেও কলঙ্ক আবিফার করিয়াছেন, 
দুরবীক্ষণ সাহায্যে তাহার অনুপম সৌন্দধ্যরাশির মধ্যেও কৃষ্ণবর্ণ কিছু দেখি- 
কাছেন। যিনি হুচাগ্রস্থিত রক্তবিন্দুতে দশ লক্ষ কীঁটাণুর সমাবেশ প্রত্যক্ষ 
করিতে পারেন, তিনি যে হধ্যে কলঙ্ক দেখিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি! 
্রহ্ধাণ্ডেশ্বর পুর্ণচন্র্রে কলঙ্ক দিয়াছেন, স্থকোমল জনমনোহর কুন্গম-কোরকে 
কীট দিয়াছেন, হুধ্য ও তাহার কৃষ্টি, সুতরাং ুধর্য নিধু্ত হইবে কেন? এ 
সকল কউবর্ণ চিহ্ছই হুর্যোর কলঙ্ক । বিশচক্ষুর চক্ষুরোগ বড়ই বিচিন্ত 
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কথা! কিন্তু সুর্যের পক্ষে যাহা কলঙ্ক, বিজ্ঞানবিদের পক্ষে উহা অমূল্য 
ক্কষ্ণমণি, কারণ এঁ সকল কৃষ্ণ চিহ্কের সাহায্যে তিনি সূর্য্য সম্বন্ধীয় বহুবিধ 
তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন।॥ এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা লেখ- 
কের সাধ্যাভীত, তবে এই চিহ্ন সম্বন্ধে যথশক্তি ছুই একটী কথা বলয়! এ 
অংশের উপনংহার করিব। 


পরীক্ষা বারা দেখ! গিয়াছে যে, কুর্ম্যমধ্যস্থ এই সকল কৃষ্ণচিহ্ের মধ্য- 
ভাগ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও চতুঃপ্রান্ত ঈষদুজ্জল এবং এই সকল চিহ্ন একস্থানে 
স্থিরভাবে থাকে না। পরন্ত কোন একটী চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিলে দেখ! যাইবে, উহা! স্থ্য্যের একপ্রান্তে আবিভূর্তি হইয়! ক্রমশঃ 
অপর প্রান্তে গমন করিয়া অস্তহিত হয় এবং এইরূপে একপ্রাস্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পধ্যন্ত গমন করিতে যে সময় লাগে, ঠিক দেই সময় পরিমিত সময়, 
দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়। পুরায পূর্ববৎ প্রান্তভাগে প্রকাশ পায়। স্থান- 
ভেদে ইহার আকরুতিরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। প্রান্তদেশে প্রথম 
আবির্ভাব কালে ইহা রেখাঁকৃতি প্রতীয়মান হয়, ক্রমশঃ যত মধ্যে দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকে, ততই বিস্তৃত হইয়া সূর্যের কেন্দ্র প্রদেশে অর্থাৎ 
দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখভাগে আমিলে পূর্ণস্কাবে দৃষ্টিগোচর হয় এবং আবার 
ক্রমশঃ ক্ষুত্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়। অপর প্রান্তে অদৃশ্য হইয়1 যায়। তুর্ধ্য- 
ৃষ্টস্থ সমুদয় কৃষ্ণ চিন্বের এইরূপ গতি একই দ্দিকে এবং একই প্রকারে 
সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই সকল চিক্বের সংখ্যা সকল সময় সমান থাকে 
না, কখন অধিক, কথন অল্প, কখনও বা একবারে কিছুই থাকে না। কেহ 
কেহ অনুমান করেন যে, এই সকল কৃষ্ণ চিহ্ন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে অব- 
স্থিত বস্ত বিশেষ মাত্র। কিন্ত বিশেষ পরীক্ষা ঘর! স্থির হইয়াছে যে, এ মত 
সমীচীন নহে। অনেকে এই সমস্ত কৃষ্ণ চিহকে সৃর্য্যপৃষ্ঠস্থ গভীর গহ্বর 
ঝলিয়। অনুমান করিয়? থাকেন। ফলতঃ এক্সপ অনুমান করিলে বিষয়টা 
কিছু সহ হইয়! যাঁয়। হৃর্ধযপৃষ্ঠ অত্যুজ্জল হইলেও উহার অস্তর্দেশ 
অন্ধকারময় হইতে পারে। কোন গভীর গহ্বরের পার্খদেশ সমূহ 
আলোকময় করিলে দেখা যায়, উপরিস্থ আলোক গহ্বরে প্রবৃষ্ট হইয়! 
উহীর চতুর্দিকের কিয়দংশ কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত করে, কিন্তু তল- 
ভাগ অন্ধকারময় থাকিয়। যার । সেইরূপ শ্ৃধ্যের উপরিভাগে কোন 
গর্ত থাকিলে ৃরধ্পৃস্থ আলোকরাশি উক্ত গহ্বরে প্রবৃষ্ট হইয়া চতু- 
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দিকের কিয় অংশ কথঞ্চিত উজ্জ্রপ করিতে পারে, কিন্ত উহার তলভাগ 
অন্ধকারময় থাকিবে ইহা! বিচিত্র নহে। 

মনে করুন এক প্রকাণ্ড ভূগোলকের উপরিভাগে বিষুবরেখার নিকটে 
একটী গর্ভ খনন কর! আছে। বদি শ্রী গৌশকের সন্মখে কিছু দুরে দণ্ডায়মান 
হইয়! উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে উহার অদ্ধাংশ মাত্র 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে এবং অপরাংশ দৃষ্টির অগোঁচর থাকিবে। 
পূর্বোক্ত গর্তটা দি আমোদের দৃষ্টির অগোচর থাকে ও গোলকটাকে 
নিয়মিত বেগে আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করান যায়, তাহ হইলে 
উক্ত গর্ত দৃষ্টিসীমাস্তব্তাঁ প্রদেশের প্রাস্তভাগে আবিভূর্তি হুইয়! পুনরায় 
অপরপ্রান্তে অস্তহিত হইবে এবং যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল, ঠিক 
ততক্ষণ দৃষ্টির অগোচরে থাঁকির! আবার পূর্বববৎ দৃষ্টিপথে আমিবে। আরও 
দেখ! যাইবে যে, গর্তটা যখন প্রথম দৃষ্টিগোচরে আইসে, তখন আমর! উহার 
একপ্রান্ত মাত্র দেখিতে পাই, ক্রমশঃ যত সন্মুখবর্তী হইতে থাকে, ততই 
উহার অধিক হইতে অধিকতর অংশ দেখিতে পাই, এবং আমাদের ঠিক 
সন্মুখভাগে উহা পুর্ণভাবে দৃষ্ট হয় ও আবার অসম্পূর্ণ হইতে অসম্পূর্ণতর 
ভাবে দৃষ্ট হইয়া পরিশেষে অন্তত হয়। গোলকের যে অংশেই গর্তটা 
থাকুক না কেন, ঠিক প্ররূপই ঘটিবে, একের অধিক গর্ত থাকিলে বা 
কোন অংশে অধিক সংখ্যক ও কোন অংশে অর সংখাক থাকিলে &ঁ 
গুলি পর্যায়ক্রমে আমাদের নয়নপথে আসিবে-_-আমরা কখন অধিক 
দেখিব কখন অল্প দেখিব। পুর্বে বলা যাহা হইয়াছে, তাহাতে বুঝ! যায়, 
ুর্ধযপৃষ্ঠন্থ কৃষ্ণ চিহ্ৃগুপি স্দ্ধেও প্রা প্রর্ূপ ঘটে এবং হূর্ব্যও পৃথিবীর 
তায় বর্ত,লাকার। এক্ষণে যদি কম্পন! কর! যায় যে, হুূর্ধাও পৃথিবীর স্তাক়্ 
আপন মেরুদণ্ডেরউপর আবর্তন করে, তাহা হইলে উহার উপরিস্থিত কৃষ৮ 
চি্ষগুলির আবির্ভাব, গতি ও তিরোভাব সধন্ধে পূর্বে যাহা বল! হইয়াছে, 
তাহা বুঝা আর কঠিন হয় না । যেমন কোন বেগে ঘূর্ণিত লাটিম হইতে 
দুরে দণ্ডায়মান হইলে উহা! নিশ্চল বলিয়া রোধ হয়, কিন্তু উহার উপরি- 
ভাগে কোন চিহ্ন থাকিলে সেটা গতিশীল প্রতীয়মান হর, সেইরূপ আম- 
রাও দুরত্ব নিবন্ধন হুর্যোর আবর্ধন অনুভব করিতে পারি না, কেবল 
উহার উপরিস্থ কৃষ্ণ চিহ্ুগুলিকেই গতিবিশি্ট মনে করি। বস্ততঃ চিই- 
গুলি হুর্ষ্্ অংশরূপে উহার পৃষ্ঠদেশে থাকি উহার সহিত 'মাবর্তন করে। 
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পর্ধযক্ষেণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, হুর্ষ্যের বিষুবরেখার নিকটম্থ চিহৃগুলি 
প্রায় ১৩ দিন দৃষ্টিগোচর থাকিয়া অদৃষ্ঠ হয়। কিন্তু ৩* অক্ষাংশ সন্নিহিত 
চিহ্ছসসূহ তাহা অপেক্ষ। প্রা ১২ ঘণ্ট। অধিক দৃষ্টিগোচর থাকে। ইহাতে 
অনুমিত হইতে পারে, সুর্ধ্য পৃথিবীর স্তায় কঠিন পদার্থ নহে) কারণ তাহা 
হইলে প্রন্ষপ সময়ের বিভিন্নতা অসম্ভব। ফলতঃ ইহা এক প্রকার 
স্থিরীককৃত হইয়াছে যে, নুর্ধয কঠিন বা তরল নহে, জলন্ত বাম্পপিও মাত্র। 

- ক্রমশঃ 
শ্রীআদ্যনাথ রায় বি, এ। 


অস্বত তৃমনিকা ৷ 

(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ।) 
প্রকট বিহার রূপে বিলাস জাহার । 
তেছোর সফল! এই শাস্ত্রের বিচার ॥ 
ইহে! পুর্ঘ নহে কভৃহএ পুর স্তর | 
নহে কেনে গতায়াতে ফিরে নিরন্তর ॥ 
কার্জযয়ভাবর্তে লোকে কক্ষ স্থানে জনময় 
এই মত পুক্তত্বর সর্ব ক্ষগে বিলসয় ॥ 
জেহে! পুর্ম ভগবান তিহে। পুফরূপ ।, 
স্থলেতে তাঙছার বিলাস গুণ অপরূপ ॥ 
কার্জযাদি স্বরির এই দ্ছল রূপ বলি। 
এই দেহে যুণিত যুক্ু ছুই করে কেলি ॥ 
নিত্ত শ্বরির যুণিত যুরু নিত কৌসর হয়। 
ইস্বর গোচর নহে সান্তে কিবা কয় ॥ 
আর ক হি যুন সর্ব সান্্র রহুভব। 
অগ্রা্কত ধাম বৃন্দাবন কহে সব ॥ 
প্রাকিত কাহারে বলি অপ্রাকিত যার। 
সাস্তবেদ বহি মরে বলদ আকার ॥ 
যোল ক্রোস বৃন্দাবন সর্ব সাস্তে জান ।' 
বৈকুঠের, পর হয় কহি এ কারণ ॥ 
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ক্রোসকে অঙ্গুলি বলি করিল সিদ্ধান্ত । 
গর্থবাক্য এই কথা জানিবে য়েকাস্ত ॥ 
ইহার পরেতে জেই সেই নিত্যস্থান। 
নিত্য লিল। তোথ। করে স্বয়ং ভগবান ॥ 
দ্বিগ মধ্যে সেই নিত্য কোন দিগ নয়। 
সিদ্ধান্ত করি! বুঝ ইসাঁন কুণ হয় ॥ 

বেদ বিধিযগোচর সেই নিত্য ধাম। 

কন্দগ্ন মোহন স্থান তি অন্ুপাম ॥ 
স্বরসেতে রস হয় নিরসেতে রস । 

সেই রসোদিপ্ত করে জগত করে বস ॥ 
দিবা নিসি নাহি তথ চন্ত্ যুর্য্যের গতি । 
ক্রোট খনি নিরাকার করি স্থানের হয় রতি ॥ 
জদ্দি কহ নিভিত কুঞ্জে স্থান বিলক্ষণ। 
তোঁথ1 সেবা করে কেব1 সেই কোন জন ॥ 
তাছার বিসেস কথা যুন এক মনে। 
বূপবতি রস প্রেবা করে তিন জনে ॥ 

সেই নিত্য সির্ধ সর্বসক্তি ধরে। 

অভিমত জানি ইহার মন হিত করে ॥ 
জথন জেমত রূপে মদন ৰিহরে ৷ 

সেই ভাবে তিণ জন পরিতেদে করে ॥ 
জথন শ্রিজিল শ্রিষ্টি ব্রহ্মাও ইশ্বর । 

রাত্রি দিন নাহি ছিল ঘোর অন্ধকার ॥ 
তখন রাছিল নির্ভ কেমন প্রকারে । 
কেমনে ফ্লাছিল মদন কহিবে রামারে ॥ 
কোন রূপে ছিল৷ তোম। সক্তি নিত্য শ্বরি । 
এই সব তত্ত মোরে কহিবে বিচাত্ি ॥ 

যুনহ একাস্ত করি য়াগম বচন। 

ইহাতে করহ সব সন্দেহ ভঞ্জন। 

সুন ২ সর্বজন হঞ1 একজন। 

ইছার শ্রবণে স্থদ্ধ সত হয় মন॥ 
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কহিলে ব্রঙ্গাওড জবে রন্ধকার ছিল। 

কেব! তাছে যানি ঘোর সব ছুর কৈল॥ 
নে সব সিদ্ধান্ত কথ! শ্থুণ এফ মনে। 
ঘুচিবে সংসার ফাস হবে তও জ্ঞানে ॥ 
্রদ্ধাও ব্যাপিত পধশসঃ সত ক্রোটি হয়। 
তার মধ্যে চৌরামিতে জিবের উত্তব নিশ্বয়। 
সুনহ অপুর্বব কথ। বচন আমার ॥ 

সোল ক্রোস খণ্ড ভিতর হয় সর্বনার ॥ 
তার মধ্যে ষষ্ট ক্রোন দেখ বিচারিঞ1। 

অষ্ট পদ্ম-আছে তথা মুদিত হইঞা ॥ 

তার উর্ধে এক পদ্ম জ্যোতির্ময় হয়। 
তাহাতে মদন স্থির জাঁনিহ নিশ্রয় ॥ 

দেই পণ্ম বিকসিত চৈল জেই কালে। 
অন্ধকার ছুরে গেল দিপু সর্ব স্থলে 
তথাহি গর্গ বাক্যঃ ॥ 

আত্রন্গঃ ব্রহ্ম লক্ষ জোজনিত । 

পরৎপরে উদ্দিত ভানু খোর সর্ব বিনাদিত ॥ 
বহ্ধাণ্ড উপরে যুর্য্য লক্ষ যোজন গুণি। 
তোম! উদয় হঞ| দিপু করয়ে অবনি॥ 

এই মত পল্প জু্তি স্থন সর্বজন । 
বিকসিত হঞ্া য়াল! করে ত্রিভূবন ॥ 

পুর্বে জে কহিলাম জত সব ফাকি জান। 
ঘোর অন্ককাঁর কেবল মনের করণ 
অঙ্গান পাষও মায়! মুগ্ধ জত জন। 

ঘোর অন্ধকারে তার! থাঁকে সর্বক্ষণ ॥ 
জেমত কুলুর বলদ ফেরে চক্ষে নএ ঠুমি। 
পাকে পাকে ফিরে,সেহ গলে নঞা! ফাসি ॥ 
এইরূপে জিবের ফানি কল্গ্য! পুত্র গলে। 
চক্ষ্যে চুলি দিল নারি নান! দিগে বুলে॥ 
এই সব জিবের দেখ ঘোর অন্ধকার) 





৩৩০ বীরভূমি। [ ভাজ, ১৩৯৮ 


ষুধ্যের কিরণে দিপু না হয় তাহার ॥ 

আর কহি সুন প্রাণি হঞ্া একমন। 

উদ্ধে কেন! দেখে জেন যুধ্যের কিরণ ॥ 

এই সব জিব জিবের হয় অনিষ্ট নিত্য স্থান। 
বিন! সাধু সঙ্গে ইহার নাহি হয় ঙ্গান। 
তথাহিঃ ॥ 

ষেব! সাধক রূপেন দিদ্ধরূপেন চাত্রি হি। 
তদ্ভাব নিষ্পণ! কায: ব্রজলোকানুসারদ ॥ ইতি ॥ 
ব্রজ জনের সাদ্রিসি সাধু এক রঙ্গ ধরে। 
এক যাস! এক প্রাণ ফিরয়ে সংসারে ॥ 
সহজ ভাবেতে তেহে। সহজ মানুষ হঞা।। 
ভ্রমণ করয়ে থেতি তলে বিলমিঞা ॥ 
তাহার করহ সেবা আত্ম সমর্পণ । 

তবে খোর অন্ধকার হইবে মোচন ॥ 

তবে নিত্য দেখিতে পাবে নিকুঞ্জ তৃবন। 
তবে জ্যোতির্ময় সেই করিবে দরদন। 
€গাপি ভাবগ্রাহি হঞ! সাধে সেই কর্ম্ম। 
সেই জন চাহিবে ব্রেজে যুনে যার মর্ম | 
লিল। নির্ভ ছুই গোপি ক্ষম তাহ। বলি। 
অন্তর বাহ্‌ ছুই ইদত বুঝহ সকলি। 
লিলাকারি গোপি সেবি লিল৷ যুখ রসে। 
নিত্য গোপি লিঙ্গ পুজি নিত্য রস সোষে॥ 
নিষ্পল! সাধকে ভাব এই কার্ধ্য মত। 
নির্গ,ন নিফামি হএঞা যুখ ভূঞ্ঞে কত ॥ 
অস্যার্থ ॥ তথাহি ॥ লিঙগপুরাণে অস্ত্র না ॥ 
ভোতিলিঙ্গ কাম্যলিঙ্গ দিবব্য লিঙ্গ বন্ধ 
'কৈলাম দিষ্ট বাষুদেবঃ দিবব্য রতন মুনি ॥ 
অনাদি অনস্তঃ মধ্য পরিবেদ ভেদঃ ব্রন 
শ্রীহ্ধৎ লিঙ্গ পুক্লব্রন্ দক্তি আদ্য। দেবনঃ ॥ ইতি ॥ 
এই দত নিত্য গোপি লিঙ্গ আরাধিএখ । 


২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] অম্বৃত তুলনিক]। ৩৩১ 





জ্যোতির্ময় নিকট জায় বসে মিসাইঞ1 ॥ 
আর কছি ভগবাণের অপার মহিম1। 

ভব বিরিঞ্চিত জার নাহি পার সিমা ॥ 
ভগের নিকটে নিত্য আইসে য়ার জায়। 
তব স্ততি করি বলে তুমি সর্বময় ॥ 

ভবভয় ভজন তুমি জগত ইশ্বরি। 
কিজানি তোমার অন্ত কি বলিতে পারি ॥ 
সত) গুণে বিধুও ভজে রজগুণে ব্রহ্ম! । 
তমগ্ুডণে ভঙ্গি হর ন1 পাইল সিম ॥ 
তমাতে প্রলয় হয় তোমাতে জিবন। 

এত কহি ভগ পুণ্জা করে ভগবান ॥ 
তথাহি॥ 

তিকুণ মণ্ডলাকারঃ ব্যাপ্ত লোক চরাচরঃ 
তত্রূপ দন সর্ব শ্র্জ নিত্য বিলাননঃ ॥ ইতি ॥ 
তোমার দ্যনে স্থির নারে হৈতে নরে। 
পর্য করি সেই জন জায় ক্ষম ঘরে ॥ 
তোমার ষন্দধ্যরূপ বিহ্যুত ম্লাকার। 

চক্রে আশ্ছাদন আছে বাহিরে চন্মাকার ॥ 
তথাছি ॥ জাড্রিসি ভাবনাশ্চৈবঃ তাত্রিপি প্রান্তি সংভ্‌বঃ 
জগত বঞ্চণা হেতু তোমার এই কায়। 
বিবের নাহিক সক্তি স্থির হবে তায় ॥ 
তুমি তে! জগতের মাত! পুন জে রমণি। 
এ কথা নাহিক জানি দেব সিরোমণি ॥ 
যোহিনি হত তুমি মহিলে তিনলোকে । 
অগ্ি সিথা। দেখি জেন পুড়ে ক্ষুদ্র পৌকে ॥ 
যথা রাগ ॥ 

অগ্নি গৈছে নিজধামঃ দেখা ইঞ1 অভিরামঃ 
পতঙ্গেরে আকর্ষিঞ1 মারেঃ। 

ওঁ হে তব নিবগুণঃ দেখাইঞ। হরে! মনঃ 
পাছে দুখ ভবকুপে ভারে ॥ ইতি ॥ 


বীরভূমি। [ তাত্র, ১৩, 





এ দব তোমার লিল! জানে মহেস্বর | 
জোগেতে জানিঞা গলে করে” নিল হার ॥ 
কথন অধরে ধরি করে রস পান। 

কখন মন্তকে করি, করে অপধ্যান ॥ 
কখন গলায় দেয় আনন্দিত হএঞ]। 
লোমাঞ্চ পুলক কম্প সর্বাঙ্গ ব্যাপিএ ॥ 
*তদপরে রাখে বুকে সেই পঞ্চানন । 

উষ্টে ধরি করে ভুভায় রস আঁ্বাদন ॥ 
সেই সদা! সিব তোমার বিষ পান করি। 
নিত্য মধ্যে বৈসে এবে লিঙ্গরূপ ধরি। 
নিত্যের এঁসানে স্থিতি জোনি পন্মের মধ্য স্থানে ॥ 
হুয্ার উপরে স্থিতি কটিকা আক্ষ্যাণে ॥ 
সেই সম রস অমৃত ফেলি নাম। 

চুসিতে চুসিতে সেই পার নিতা ধাম ॥ 
বিকসিক। পদ্মে জৈছে ভ্রমর পসি রয়। 
সেই মত মুর জুতা স্থিত গতি তায় ॥ 
এত কহি বন, বাস করিল খদন। 

স্তব স্বতি করে যার করে দরসন ॥ 

তবে সক্তি দেখি ভক্তি নির্ভ অভিলাস। 
অনুগত দেখি পদ্ম করিল! গ্রকাস ॥ 

সর্ব জ্যোতি ধরে পদ্ম রত্ব ক্রোটি জিনি । 
অমৃত পুরিএখ জৈছে রসের ছাহনি ? 
তাহ! দেখি পুন্ন ব্রহ্গ 'লিলা সুখ রসে। 
পু8দিষ্টি রস দূরে জাত্মঃ আর য়াইসে ৪ 
স্কতাঞ্জলি করি কহে যুন রসকা'রি। 

ঘয়। করি নিজ দাসে কর নহচারি & 
তোমার বিলাস সখি এই তিন জন। 
স্ধপ রস রতি মোরে করুক আকর্ষণ ॥ 
জেরপে ভ্রৈলক্ষ ভূলাইএন কৈলে ক্ষেপা। 
সেইন্কপ ধরি এবে রামারে দেখাইব1॥ 


হস্ক বর্ষ, ১১শ সংখ্য। ] অম্বত তুসনিকা। ৩৩৩ 


গোলক পর ব্যোমে জেছি নাহি দেখি ফুনি। 
কৃপা করি এবে তাহ। দেখাইবা৷ আপনি ॥ 
কাম গাত্তি কাম বিভ্ধ বিধি নাহি জানে। 
রতি রসে প্রকাশিল। নিত্য বুন্নাৰনে ॥ 
রূতিতে বিজের জন্ম রূসে গাত্রি বলি। 

মুর উপাসনা! তাহ! দেখাইল। কলি ॥ 

দস ইন্দ্র ছয় রিপু আর পঞ্চ জন। 

তাহ। দেখি স্তব্ধ থকিত হয় পর্বক্ষণ ॥ 

এত কহি নিত্য স্বর আর দলে জায়। 
কারণ্য দলেতে জাঞ! দাণ্ডাইএএ কয় ॥ 





তুমি ব্রক্ম সনাতনিঃ সকল পুরাণে ফুনি 
তুমি সর্ব বেদ বিধি সার । 
তুমার অংসের যংসে রঙ্গ বিষ্ণু অবতংনে, 


তিতিয়ে সিবের জন্ম যার ॥ 
সেই তিন পদ্ম এবে আমারে দেখাইব1। 
তবে সেত বর নিল রক্ত 'করে উৎপল। 
জোনি উদ্দ নাভি রধ কর ঝলঝল ॥ 
ক্রমশঃ ॥ 


ঈশ্বরের সহিত জীবের সত্বন্ধ ৷ 


কেহ কেহ মনে করেন, জীব ঈশ্বরের অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
অপর কেহ কেহ বলেন, জীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন অথচ ঈশ্বরের অংশ। প্রথ- 
মোক্ত মতে হুর্ধ্কিরণের সহিত সুর্যের যে প্রকার অংশাংশিভাব, জীবের 
সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ অংশাংশিভাঁব। স্ৃতরাং জীবও ঈশ্বরের মত নিত্য 
বস্ত। ঈশ্বর স্ধ্যস্থানীয় এবং জীব তন্নিঃস্ত অশশুস্থানীর । দ্বিতীয় মতে 
অশ্রিশ্ক,লিঙ্গ যেমন অগ্সি হইতে উৎপন্ন হয়, সেইকপ:জীবও ঈশ্বর হইতে 
উৎপক্ন। অন্ে বলেন, গ্রল্ ও মোক্ষকাল উপস্থিত হইলে জ্লীব বরে 
জীন চট" হণ্যা £ দাতন*ং জণ্তণ্র প্নরণ্বন্লী হয় ন'। একইরূপ মক্তিকেই 


